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অধ্যাপক স্যর সবপল্লী রাধাকুষণণ বিলাতের ম্যানচেস্টার কলেঙ্ছে কয়েকটি 
সারগর্ভ বক্তৃত! দিয়ছিলেন ॥ তাহাই গ্রন্থাকারে The Hindu View of 
Lie নামে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বহুস্থানে এই গ্রন্থ সমাদর 
লাভ করিয়াছে এবং একাধিক ভারতীয় ভাষায় ইহার অন্থবাদ হইস্াছে। এতদিনে 
বাঙ্গলা ভাষায়ও ইহার অন্থবাদ প্রকাশিত হইল॥ এই বঙ্গান্থবাদের ভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রিয়র্জন সেন এবং 
তদীয় পত্নী শমতী স্বর্ণপ্রভা সেন। তাহাদের ও গ্রন্থকার অধ্যাপক রাধাক্ষ্ণণের 
অনুরোধে আমি ইহার একটি ভূমিকা লিখিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি । 

হিন্দুধর্মের কথা পুরাতন হইলেও অনেকের পক্ষে ইহার সমস্তাগুলি যে 
পুরাতন নহে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই । খাহার! এই ধর্মের আশ্রয়ে লালিত, 
তাহাদের মনে অনেক সময় হয়ত কৌতুহল জাগে না॥ খাহাদের মনে কৌতূহল 
জাগে, অনেক স্থলে তাঁহাদের সে কৌতুহল-নিবৃত্তির স্থযোগ ঘটে না। ইহার 
কারণ আমার মনে হয় যে হিন্দুধর্ম অত্যন্ত গভীর ভাবে মানবজীবনের 
সমস্ত সমস্যার সশ্মখীন হইতে চেষ্টা করিয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতে 
সমাজদেহ যেমন যেমন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে, তেমনি জীবনযাত্রা নৃতন 
নৃতন সমশ্যা লই! আবিকৃত হইয়াছে। স্থতরাং নান! জটিল সমস্যা ও তাহার 
সমাধান-প্রযাসের মধ্য দিয়া হিন্দুধর্মের যে ধারাটি কালের অগণিত সোপান 
বাহিয়। নামিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রতিটি উমি প্রতিটি ভঙ্গী নূতন নূতন 
ভাবের অপূব সমাবেশে সমৃদ্ধ হইর| উঠিয়াছে। হিন্দুধর্ম সাধারণের নিকট 
অত্যন্ত সরল হইলেও তন্বপিপাস্থর পক্ষে অনেক স্থলে গস্ডীর দার্শনিক বিচার- 
সাপেক্ষ । ইতিহাসের করিপাখরে এই সকল তব্বের মূল্য পরীক্ষা হইয়। 
গিয়াছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মতব্বের তুলনামূলক সমালোচনায় হিন্দুধর্মের 
শাশ্বত সার সত্যের বিশ্বক্গনীনতা নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং এন্থলে নূতন 
করিয়া সে সম্দ্ধে পরিচয় দিবার প্রস্রোজন নাই । 

ইয়ুরোপীয় সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সবত্র নূতন চেতন। 
জাগিমাছে। যাহারা এই ধর্মে আস্থাসম্পত্র তাহারাও নৃতন দৃষ্টিভনী লই! 








Ce] 

ইহার প্রতি নগপ্রত্যঙ্দ পর্যবেক্ষণ করিতে অভিলাষী, অনেকেই অখিল বিশ্বের 
পণ্যশালায় হিন্দুধর্মের মৌলিক সত্যগুলির মূল্য নির্মারণ করিতে তৎপর হইয়াছেন। 
হিন্দুধর্ণের সহিত নব পরিচয় লাভ করিবার জন্য বিদেশীরাও "আহ কৌতুহলী হইয়। 
উঠিয়াছেন। কারণ দর্ষ মানুষের জীবনে যে পরম শান্তি ও নিবিড় সাস্বন। 
আনিয়া দিতে পারে, তাহা আধুনিক জগতে ক্রমেই ছুত্পাপ হইয়া উঠিভেছে । 
চারিদিকে নান! দানবীয় লীলার অপ্রতিহত অনুষ্ঠানে মান্য আঙ্গ শান্তিহারা, 
বিপন্ন ; নৈরাশ্পূর্ণ হৃদয়ে তাহার! চাহিয়। দেখিতেছে যে এই অশান্ত জগতে 
কোথাও কেহ একটু আশা ও শাস্টির বাণী শুনাইতে পারে কি না॥ বিশ্বমানব- 
মনের স্থপ্রপ্রকোষ্ঠে অবচেতনাহ্ এই আকাক্ষ| অস্পষ্ট ভাবে দেখ! দিলেও একদিন 
ইহা চেতনার সীমারেখা পার হইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিবেই । তখন হিন্দুধর্ম 
জগতের দীর্শবিদীর্ণ বক্ষপন্তরে শাস্তির 'অসুতধার! বর্ষণ করিতে পারিবে, এ 
আশাও হয়ত ছুরাশামাত্ম নহে । এই আশ। লইয়াই স্বামী বিবেকানন্দ প্রদেশে 
বিদেশে তাহার অতুলনীয় বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের সার্বভৌম বূপ উদ্ঘাটিত করিয়।- 
ছিলেন॥ অনাগত কালের অনন্ত সম্ভাবনার!শির মধ্যে হিন্দুর ধর্ম, আদর্শ ও 
সংস্কৃতির জন্য একটি গৌরবময় স্থান খাকিবে, তাহাতে বিচিত্র কি? স্দেশীমন্তের 
ক্ষষি বন্ধিমচন্্র ও এই ধর্মের শাশ্বত মহিম! ও আদর্শ নান! প্রবন্ধে নিবন্ধে 
প্রকটিত করিয়া তাহার স্থদেশবাসীর সন্মুখে ধরিয়াছিলেন। অরবিন্দ 
নিরলস সাধনার দ্বারা এই ধর্মের বিজয়বাণী ঘোষণ। করিতেছেন তাহার অপুৰ 
সন্দসমারোছে । 

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ষণ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে হিন্দুধর্মের আদশ উদ্ঘাটিত 
করিয়া জগতের সন্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী স্বন্দর ; অত্যন্ত 








করিবার অনেক উপকরণ আছে । বর্ষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হয় সাধনায় । 
সাধনার দিক ছাড়িয়া দিলে ধর্মের মধ্যে থাকে শুধু কতকগুলি তব্বের শুদ্ধ 
পত্র। সেই জন্য এই সাধনার দিকটিই অধ্যাপক রাধারুষ্ণণের বক্তুতামালায় 
কপরিস্ফ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহার বক্তৃতায় এই কথাটি একস্থলে 
স্বস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন__‘হিন্দুর ধর্ম বলিতে কোনও একটি বিশিষ্ট দর্শনকে 
বুঝায় না, হিন্দুধর্ম বলিতে বুঝায় জীবনের একটি বিশেষ ধারাকে” এই 
দিক দিয়। ও অসাম্প্রদায়িকভাবে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার বোধ 
হয় গ্রস্থের 'ধর্মসাধনা' নামকরণ উপযুক্ত হইয়াছে ॥ 

অন্থবাদে কোনও গ্রন্থের মৌলিক লসৌষ্টব রক্ষা কর! অনেক সময় সম্ভবপর 
নহে। এ ক্ষেত্রে তাহা আরও কঠিন হইয়াছে এই জন্য যে স্যর সর্বপলীর 
বক্তা একদিকে যেমন গম্ভীরভাবপূর্ণ, অপরদিকে তেমনি তাহার ভাষ! তি 
প্রাথল ও হৃদয়গ্রাহী । সেইজন্য মূলের সহিত ভাবের 'আন্রগত্য রাখিয়া তাহার 
মৌলিক প্রকাশভঙ্গীর সরসতা রক্ষা করা অনেক সময়েই স্থকঠিন। কিন্ত 
বর্তমান ক্ষেত্রে অনুবাদটি মূলাস্থগত হইয়াও যথেষ্ট সরলতা ও সাবলীলতার 
অধিকারী হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি, এবং আমার বিশ্বাস, স্বধী পাঠক- 
সমাজ এই পুন্তকপাঠে আনন্দ পাইবেন । 
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৯ 
শর্মসাঞ্ধনী_ভাহান্ব অর্থ ও প্রক্ুতি 


হিন্দুধমের মূল তক বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য অন্মফোর্ডের 
ম্যাঞ্চেন্টার কলেজ আমাকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন__এই 
অনুগ্রহের জন্য তাহাদিগকে এবং বিশেষভাবে অধ্যক্ষ মিঃ জ্ঞাক্স্কে 
আজ আন্তরিক কুতজ্ঞত। জানাইতেছি। প্রিন্সিপাল জ্যাক্স্‌ 
আমার কাজের. প্রশংস! করিয়া যে সব উক্তি করিয়াছেন তাহাতে 
আমার গুণের চেয়ে তাহারই মহান্তভবতার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে ৷ চারিটি মাত্র বক্তুতার স্বল্প পরিসরের মধ্যে হিন্দুধর্মের 
অভ্যুদয় এবং প্রচারের বিষয় সবিস্তরে বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। 
আমি শুধু হিন্দুধমের গোড়ার কথাটি, এবং এই ধর্ম ব্তনান যুগের 
কতকগুলি সমস্ত! কি ভাবে সমাধান করিতে চাহিয়াছে সেই সন্দন্ধে, 
কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব, তাহা বিস্তৃত ভাবে বলা সম্ভব হইবে না। 

হিন্দুধমের সংজ্ঞা কি, তাহ! লইয়! প্রথমেই গোল বাধে । অনেকের 
নিকট ইহা কেবল একটি নাম। কিন্তু বাস্তবিক কি তাহা সত্য ? 
হিন্দুধম বলিতে কি শুধু অর্থহীন শব্দ বুঝিব, না কতকগুলি 
বিভিন্ন মতের সমষ্টি বুঝিব, না কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান ? 
যুগে যুগে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে ইহার অর্থের পরিবর্তন হইয়াছে । 
বৈদিক যুগের হিন্দুধম, আর ক্রান্মপ্যযুগের বা বৌদ্ধযুগের হিন্দুধম, 
এক ছিল না। বৈষ্ণব, শৈব বা শাক্ত তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু, কিন্তু 
হিন্দুধর্মকে ইহারা একই অর্থে গ্রহণ করেন লাই । হিন্দুধম চিরদিন 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতকে অনায়াসে নিজের মধ্যে টানিয়া 
নর ০০7৮ 44. 
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লইয়াছে, তাই আজ এই বিভিন্ন মতের মধ্যে সাধারণ ভূমি 
পাওয়া কঠিন৷ কিন্ত কাজটি শক্ত হইলেও হিন্দুধমের এই ভিন্ন 
ভিন্ন স্তরের ইতিহাসের মধ্য হইতে তাহার একাস্থব্রটির সন্ধান 
যদি না পাওয়া যায় তবে জগতের ইতিহাসে হিন্দুধম কি করিয়াছে 
তাহ! বুঝা! যাইবে না। আমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি যে 
যেখানে যাহ! কিছু উৎকৃষ্ট সবই গ্রীক সভ্যতার দান, কিন্তু আজ 
আমরা বুঝিতেছি যে একথা নিছক্‌ সত্য নয়। অধেক জগৎ হিন্দু 
সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত । চীন, জাপান, শ্যাম, তিব্বত, সিংহল, 
ত্ৰক্মদেশ, ভারতকেই তাহাদের আধ্যাত্মিক গুরু বলিয়! নিদেশ করে। 
হিন্দু সভ্যতা ছুই দিনের নয়। ইহার ইতিবৃত্ত চারি সহস্র বংসরেরও, 
অধিক পুরাতন-__এবং ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, এই সভ্যতা, তখন 
উন্নতির যে স্তরে পৌছিয়াছিল আজ পর্যন্ত তাহারই ধার! চলিয়! 
আসিতেছে ৷ অধ্যাম্ম জগতের কত বিপ্লব, চিন্তাধারার কত বিপধয় 
ইহার উপর দিয়! চলিয়া গিয়াছে__কিন্ত হিন্দুধমের ভিত্তি তাহাতে 
টলে নাই । বিদেশ হইতে বহু জাতি এবং বহু ধমের লোক ভারতে 
আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে__কিন্তু হিন্দুধর্ম আপন গৌরব চিরদিন বজায় 
রাখিয়াছে_-এমন কি, বিদেশী এবং বিধর্মী শাসকের ধমও ভারতের 
অধিক লোককে হিন্দুধম হইতে ভষ্ট করিতে পারে নাই । মনে হয়, হিন্দু 
সংস্কৃতির মধ্যে যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আছে তাহ! প্রবল প্রগতিশীল 
অন্য অনেক ধর্মে'র নধ্যেই নাই । জীবস্ত বৃক্ষকে দেখিলেই যেমন 
তাহার মূলের রসবন্তা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না হিন্দুধর্মের 
জীবনী শক্তিও তেমনই বাহির হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । 

আধগণ সিন্ধনদের তীরে__-ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
এবং পাঞ্জাবে প্রথম বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন__এই 'সিঙ্ধ'র নাম 
হইতেই ‘হিন্দু’ নামের উৎপত্তি । পারস্য এবং প্রতীচ্যের অন্যান্য 
দেশের লোকেরা সিঙ্গুর তীরবাসী এই আর্ধদের হিন্দু বলিতেন। 
পঞ্চনদ হইতে ভাগীরথীর উপত্যকায় আসিয়! পড়িলে হিন্দু সভ্যতার 
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ধারা ভারতের আদিম সভ্যতার বহু শাখার সংস্পর্শে আসিল । 
আরও দক্ষিণে, দাক্ষিণাত্যে গিয়া দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শে 
আসিয়া হিন্দু সভ্যতা উহার কিছু কিছু নিজের মধ্যে গ্রহণ করিল, 
কিন্তু আপনার প্রাধান্য হারাইল না। এই সংস্কৃতি ক্রমে সমগ্র 
ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, স্থানে স্থানে ইহার রূপ অনেক 
পরিবতিত হইল, কিন্তু সিন্ধুর তীরে বৈদিক যুগে যে বৈশিষ্টা লইয়া 
ইহার উদ্ভব সেই মূল ধারার সঙ্গে ইহার কখনও বিচ্ছেদ 
হয় নাই । ‘হিন্দু’ বলিতে তখন ধর্মগত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা স্থানগত 
বৈশিষ্টাই বুঝাইত। একই ভারত মাতার সম্ভতি_সেই অর্থে 
অসভ্য, অদ্ধ-সভ্য আদিম অধিবাসীরা, দ্রাবিড়গণ এবং বৈদিক 
আর্ধগণ সকলেই ‘হিন্দু' বলিয়া অভিহিত হইতেন। হিন্দু ঝষির। 
ধরিয়াই লইয়াছিলেন শে ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বাস__ 
তাহার! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পুজা! করে, ভিন্ন ভিন্ন আচার অনুষ্ঠান 
পালন করে ।” 

শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের এবং সম্প্রদায়ের সমস্যা নহে, অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই দেশ বিদেশ হইতে আগত বছ জাতি 
ভারতে বসতি স্থাপন করিয়া সমস্যাকে জটিলতর করিয়৷ তুলিয়াছে ৷" 
বহু বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই সকল সভ্যতার ধারা; 
-পরস্পরে সাদৃশ্য যেখানে এত ক্ষীণ, পুর্বে পশ্চিমে, উত্তর 
দক্ষিণে যাহাদের বিস্তার সহত্র যোজনেরও অধিক-_-এই সকলের 
সমন্বয় করিয়া! হিন্দুধর্ম কিরূপে গড়িয়া উঠিল, তাহা চিন্তা 
করিবার বিষয় । একথা অন্বীকার করা যায় না যে কয়েক শতাব্দী 
না যাইতেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায়ের একটি সাধারণ 
বন্ধনন্থ্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল--তাহা| হিন্দু সংস্কৃতি। হিন্দুর বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেকটাই 

*ভারতেযু স্রিয়ঃ পুংসো! নানাবর্ণাঃ প্রক্কতিতঃ । 
_নানাদেবার্ডনে যুক্তা নানাকর্মাণি কুবতে ॥ 
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বাহিক, মূলতঃ হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি, হিন্দুর সাহিত্য ইতিহাস, 
এক কথায় হিন্দু সভ্যতা, মূলে একই স্তরে গ্রথিত। মিঃ ভিন্সেন্ট 
স্মিথ বলিয়াছেন, ভৌগোলিক সীমা! ভারতবাসীকে বিচ্ছিন্ন 
রাখিয়াছে সত্য, রাষ্নৈতিক বাবস্থাও বহু ব্যবধান স্থজন করিয়াছে ; 
কিন্তু ভারতবাসী একটি গভীর সুলগত এক্যবন্ধনে বন্ধ_এই এঁক্য 
দেশ-কাল, বণ-ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি 
বহু বৈষম্যকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে । বহু বিভিন্ন মতাবলম্্ী 
নরনারীকে আপনার মধ্যে স্থান দেওয়ার_-'ঘত মত তত পথ! 
এই নীতির অন্রসরণে সকলকে স্ব স্ব মতে, স্থুখে শাস্তিতে বাস 
করিতে দেওয়ার_-এই যে মহান্‌ আদর্শ, ইহা! হিন্দুর নিজন্ব। 
জগতের ইতিহাসে ইহার কোনও তুলনা নাই । সমগ্র জগতে আজ 
জাতিতে জাতিতে, বিভিন্ন ধর্মে ও সভ্যতায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহের 
হানাহানি চলিতেছে। এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের হাত হইতে বীচিবার 
উপায় বাহির করিবার জন্থা আমরা অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া 
মরিতেছি। হিন্দুধর্ম এই ধর্মে ধর্মে সংঘাত সমস্যার যে পথে 
মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার আলোচনায় সকলেই 
হয়তো কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিবেন । 

ধর্মের প্রতি হিন্দুর মনোভাব অন্ধাবনীয়। এক ধর্ম হইতে 
অন্ ধর্মের পার্থক্য হয় স্থির বুদ্ধিমূলক মতবাদ লইয়া__হিন্দুধর্ম 
কিন্ত এরূপ কোনও গন্ডী টানিয়! দেয় নাই। বুদ্ধি বোধের অধীন, 
মতবাদ সাধনা বা অভিজ্ঞতার অনুযায়ী, বহিঃপ্রকাশ অন্তরের 
অন্ু্থুতির অন্থসারী । পুস্তকগত ভাবরাশির গ্রহণ বা অন্ুষ্ঠানাদির 
সম্পাদন ধর্ম নহে--উহ! জীবন বা সাধনার প্রকারভেদ । উহা 
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মতবাদ, শৌন্দর্যসূলক কূপ, নৈতিক বিচারের সহিত একত্র 
দেখা যায়। 

ধর্মসাধনার প্রকৃতি এইরূপ যে তাহা নিজেই নিজেকে নিরূপিত 
করে। উহ! স্বতঃসিদ্ধ। উহার নজীরপত্র সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। 
কিন্ত ধর্মজগতে যিনি ড্রষ্টা বা ঝ্যি, তিনি তাহার অন্তরের ধারণাকে 
অবশ্থাই যুগোপযোগী করিয়া সমর্থন করিবেন ; বুদ্ধির দিক্‌ দিয়! এরূপ 
সমর্থন না পাইলে খধির ভাব বিশ্বাসের ভাব ॥ এই অর্থে বলিতে 
পার! যায়, বিশ্বাসই ধর্মের ভিন্তি। যে বিশ্বাস যন্ত্রবং প্রমাণের 
উপর নির্ভর করে এবং ধামিক হওয়ার জন্য যে কষ্ট স্বীকার তাহা 
না করিয়াই ধর্মের সাম্থন! ভোগ করিতে চায়__ভাহ| ধর্মবিশ্বাস হইতে 
সম্পুর্ণ পুথক,__সাধনা বা প্রত্যক্ষান্ুসুতিই ধর্মবিশ্বাসের মূল। “বিশ্বাসের 
স্বরূপ কি?” এয়েস্লি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন ৮_-“বিশ্বাস 
বলিতে কোনও বিশেষ মত বা মতের সম্টিকে বুঝায় না_তা সেই মত 
যতই সত্য হউক। বিশ্বাস বলিতে বুঝিব আধ্যান্মিক দৃ্টি__ইহ্ডিরয় 
দ্বার যেমন পাথিব বসন্তকে আমর! প্রতাক্ষ করি তেমনই এই 
বিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেহাতীত বিষয়ের ধারণা করি।” ধর্মের প্রতি 
অন্ধ বিশ্বাস মুক্তির পথ নয়। ধর্মবিশ্বাসের নামে এই যে কঠোর 
অন্থশাসন মানার বিধি চলিয়া আসিয়াছে, ইহার জন্য ইউরোপের 
খৃষ্টধর্মই দায়ী ॥ বিশ্বাস বলিতে যদি আত্মিক দৃষ্টি বুঝায়, তবে ধর্মের 
অর্থ হইল বিশ্বাস বা অনুভূতি । ধর্মকে বিশ্বাস বলা হয় এই জন্য যে, 
অন্যান্য জিনিষ প্রত্যক্ষ করিতে যেমন ভুল হয় ইহাতে তেমন ভুল 
হইতে পারে, এবং যুক্তিযুক্ত চিন্তাধারার সাহায্যেই ইহার সত্যত! নির্ণয় 
করিতে হয়। চিন্তায়ই ইহার আরম্ভ, আবার ইহার বিরতিন্ত 
মননে বা চিন্তায়ই । 

ধর্মের অভিজ্ঞতা হইতে সত্যকে জানিয়াছি বলিতে গেলেও, 
ধর্মমতকে যুক্তিসহ করিতে হইলেও» আমাদের প্রমাণ বুদ্ধিমূলক ও 
যুক্তিসঙ্গত হওয়া চাই। যুক্তি এবং বিচারকে হিন্দুধর্ম অবিশ্বাসের 
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দৃষ্টিতে দেখে নাই । তর্ক (২০২3০) এবং অন্কৃভুতি (Intuition), 
মানব মনের এই ছুই শক্তির মধ্যে কোনও চরম বিরোধ থাকিতে 
পারে না। যে সমস্ত মত ও বিশ্বাস আমাদিগকে আধ্যাত্মিক 
উন্নতির দিকে টানিয়া লয়, তাহার! নিশ্চয় প্রাকৃতিক নিয়মের 
বিরোধিতা না করিয়া প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে আমাদের সামগ্রস্তাই 
সাধন করে। হিন্দুর প্রধান ধর্শশাস্্র বেদে আনেক উচ্চস্তররের খধিদের 
অন্থভতির বিষয় বর্ণিত আছে। শুষ্ক মতামতের কথা! নহে-_ 
জীবনের সাধনালন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা । তাহাদের মধো অনেকের 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি এবং সত্তা সম্বন্ধে বোধ অত্যন্ত প্রথর ছিল। 
ধর্মজগতে তাহাদের সাধনাকে প্রামাণ্য বলিয়া! স্বীকার কর! হইয়াছে। 
বেদের উক্তি যদি এই সব মহাপুরুষদের গভীর অস্তদৃষ্টি দ্বারা 
অন্তপ্রাণিত না হইত তবে তাহা আমাদের বিশ্বাস উদ্রেক করিত 
না। বৈদিক ধারায় সাধনা করিলে বেদে বণিত এই সকল 
অন্ন্তি প্রতাক্ষ করাও সম্ভব। ধর্মে ভেজাল এবং খাটির 
বিচার শুধু, যুক্তির বলেই সম্ভব নহে__জীবন দিয়াও তাহার বিচার 
করা চলে। ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা লইয়া পরীক্ষা! আরম্ভ করিলে 
এবং জীবনের অন্যান্য দিকের সঙ্গে তাহ! স্থসমগ্জস করিয়া দেখিলেই 
সতা এবং অসতোর নির্ণয় হয় ॥ 

সেই যুগের ধর্মপিরায়ণ মনীবীরা কত বিভিন্ন ধারায় এই সত্তা 
সম্বন্ধে সাধনা করিয়াছিলেন_-বেদ সেই সকল ধারাকে একত্র 
করিয়াছে, এবং বেদে ধর্মতন্বের সাধারণ স্থত্রগুলি ও তাহাদের 
উৎপত্তির ইতিহাস বনিত আছে। এই অভিজ্ঞতাঞ্চলি যেমন বিচিত্র 
তাহাদের ইতিহাসও তেমনি “বিশ্বতোমুখা সযা়নধা গ্রন্থে জয়তীথ 
তাই ইহাদের অনেকার্থতার কথা বলিয়াছেন ॥ 

প্রতোক ধর্মের পক্ষেই তাহার এতিহ্যের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন 
থাক! দরকার । যে সম্প্রদায় তাহার সংস্কার বা এঁতিহাকে পবিত্রতা 
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প্রভাব, প্রতিপত্তি ও স্থায়িত্ব সমধিক হইয়া থাকে । বৈদিক হিন্দু- 
ধমের সম্বন্ধে এই যে একটি এতিহ্য গড়িয়া উদ্টিয়াছে-__ইহারই বলে 
বেদ শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিতে পারিয়াছে । যাহাদের 
নিজেদের অস্তদৃর্টি নাই তাহাদের পক্ষে ধমশীন্্রগুলিই জীবনের 
পথপ্রদর্শক । জীবন সংগ্রামে মানুষের দুঃখ শোক, পাপ তাপ, 
নান! জটিল সমস্যা তো আছেই__কয় জনে ধীর ভাবে বিচার করিয়া 
বা গভীর চিন্তা দ্বারা সে সকলের সমাধান করিতে পারে? অনেকেই 
চায় নিদিষ্ট পন্থা, বিধি নিষেধ-- যাহ! পালন করিলে পথ পরিক্ষার 
হইবে । সেই পথে চলিয়াই তাহারা নূতন জীবনের সন্ধান পায় । 
প্রাণবান্‌ ধমের সংস্কার মানুষের আস্তর বৃত্তিগুলিকে পুষ্ট করে, 
প্রকৃতিকে কোমল করে এবং মান্তবকে উন্নত করে । এই সংস্কৃতির 
প্রভাবেই পুরুষ-পরম্পরায় একটি বিশিষ্ট সভ্যতার ধারা গড়িয়া উঠে । 
যাহারা স্বয়ং পরীক্ষা! করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে চায়, তাহারাও 
প্রথম স্তরে পথপ্রদর্শক বা কিছু অবলম্দন চায়। 

বেদের প্রতি হিন্দুর মনোভাব বিশ্বাসমূলক, কিন্তু সেই বিশ্বাস 
বিচার-সাপেক্ষ । : যে পথে চলায় আমাদের পুবপুরুষগশের কল্যাণ 
হইয়াছে, তাহাতে আমাদেরও কল্যাণ_-এই বিশ্বাস অবশ্থাই আছে 5 
কিন্তু অতীতের ইতিহাস যে সাক্ষ্যই দিক্‌, বত'মানের নিশ্চয়ই সেই 
সাক্ষ্যকে যুক্তিপ্রমাণের নিকষে কবিয়া দেখিবার অধিকার আছে__ 
সেই জন্যই যত বিচার এবং আলোচনা । অতীতে মানুষের অন্তরে 
ভগবান্‌ আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন সত্য, সেই জন্তা ঝষিবাক্য 
আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বন্ত, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম এবং জ্ঞানের 
প্রকাশ আজিও মানবন্ধদয় নিত্য অন্রভব করিতেছে __স্থতরাং প্রাচীন 
খধির মতও স্বয়ং বিচার করিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। শুধু 
তাহাই নয়, বতমান জগতে বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্যঞ্চলির সঙ্গেও 
ধমসাধনার সামঞ্জস্য সাধন করা দরকার । মানুষের জ্ঞানের পরিধি 
যতই বিস্তৃত হইতেছে, ধমতত্বের সংজ্ঞাও ততই পরিবন্তিত হইতেছে। 
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বেদে শ্রুতিতে যাহ! কিছু আছে সে সকলই কিছু নিবিচারে মানা যায় 
না, যাহার তাৎপর্য যুক্তিসহ, কেবল তাহাকেই প্রত্যক্ষ অন্ুস্থঁতি 

হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরা চলে । 
হিন্দুর দর্শন আগাগোড়া এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মানব প্রকৃতির বৈচিত্রা যেমন অসীম, এই পরীক্ষার 
ভিত্তি তেমনি সীমাহীন । অন্য ধম কোনও বিশেষ বিশেষ প্রমাণের 
সাহায্যে নিদিষ্ট পথে চলে--যেনন খ্ুষ্ট ধর্ম মানবের বিবেকের উপর 
যীশুখৃষ্টের একাস্ত প্রভৃত্বকে চরম বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। 
মানবাত্মার পরিত্রাণের জন্যা যীশুর ব্যাকুলতা এবং তাহার পরিত্রাণ 
করিবার শক্তি__এই সকল খৃষ্টধমে ন্বতংসিদ্ধ বলিয়া! গৃহীত । ইহাদের 
আর অবিশ্বাস করিবার হেতু নাই। স্থৃতরাং যিনি খৃষ্ট ধমে বিশ্বাস 
করিবেন ভাহার পক্ষে এই বিশেষ মনোভাবকে মানিয়। লওয়। দরকার, 
এবং এইজন্থাই খুষ্ট ধর্ম্মাবলন্দীর পক্ষে অন্য সাধনা ভ্রান্ত্িমূলক এবং অপর 
সকল ধমশাস্ত্র ভ্রান্ত মনে হওয়া সম্ভব । হিন্দুধম' বাস্তবের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহাকে এই প্রকার কোনও অবস্থায় আসিয়া 
পড়িতে হয় নাই । হিন্দুমনীধিগণ চিরদিনই অন্যের মতকে স্বীকার 
করিয়াছেন এবং হিন্দুধমের ন্যায় অন্যান্য ধমমতও প্রণিধানযোগা 
বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন ॥ যখন স্বদেশে, সকালে জাতিধম- 
নিধিশেষে সকল মানব একই ঈশ্বরের সন্তান, তখন একথা মানিতেই 
হইবে যে তাহার বিশাল বিশ্ববিধানে সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধি 
অন্থুযায়ী সেই অনন্ত জ্ঞান এবং প্রেমের আধারকে জানিতে চেষ্ট। 
| ভিন্ন পথে চলিলেও সকলেই সেই এক ঠাই চলিয়াছে_- 
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শিক্ষা দীক্ষা, রুচি ও সংস্কার গড়িয়া উঠিতেছে; সেই বিশিষ্ট ভাবধারা 
হইতেই এ সম্প্রদায় প্রাপের প্রেরণা লাভ করিতেছে-_হিন্দুধর্ম” 
তাহাতে কোনও বাধা দেয় নাই । হিন্দুধর্ম কেবল বেদের ধম নয়__ 
পুরাণ-মহাকাবোরও বটে__ইহ! শ্রুতি-স্মতি-পুরাপোক্ত ধন । বিশাল 
ভারতের বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণীর বহুবিধ মতকে আপনার 
মধো আশ্রয় দিয়া হিন্দুধমের আজ বিচিত্র রূপ--ইহাতে বহুরূলীর 
মত কত বর্ণের সমাবেশ । পুরাণের গল্পগুলি অধিকাংশ কাল্পনিক 
এবং অবাস্তব__কিন্ত তাহাও অবশ্য কোনও সময় ধমের অঙ্গ বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছিল, কারণ কোনও না কোনও সময়ে কোনও কোনও 
লোকের তাহাতেই প্রত্যয় জন্মিয়াছিল । ঝগ্বেদের সময় হইতে তান্ত্রিক 
সাধনা, সম্প্রদায়-বিশেষকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদের জীবনের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে_তন্তগুলিও তাই হিন্দু শাস্ত্রের ভান্তভু ক্র 
হিন্দুর পুজা-লন্ুষ্ঠানাদির কোনও কোনও ব্যাপারে তান্ত্রিক সাধনার 
পরিচয় পাওয়। যায়। যে কোনও মত বা বিশ্বাস মানবাত্মাকে 
পরমাত্মার দিকে আকৃষ্ট করে, তাহাই অন্ুধাবনের যোগ্য । মহিয়স্তবে 
আছে__“বেদ, সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বৈষ্ণব__স্থলবিশেষে সকলেরই 
উপযোগিতা আছে-_-একে উৎকৃষ্ট, অপরে নিকৃষ্ট, ইহ! কেবল 
রুচির ভেদ--সরল পথেই চলুক আর কুটিল গতিতেই চলুক, নদী 
যেমন সাগরে অবতরণ করিবে, যে মতেই চলুক, মানবাত্মাও 
সেইরূপ এক পরমাত্মাতেই গিয়া মিলিবে ।” সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, হিন্দুধম কোনও বিশিষ্ট মতবাদ নহে। ইহা বিশাল 
ও জটিল ; বহু সুন্্ম আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং অন্ুস্থৃতির বিচিত্র 
সংমিশ্রণ । পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যুক্ত হইবার এই যে আদর্শ 
ইহ! যুগে যুগে ব্যাপকতর হইতেছে। 

বণ, মনন, নিদিধ্যাসন, হিন্দুধর্মের এই তিন মূল নীতি উহাকে 
রক্ষা করিয়া আসিতেছে__হিন্দুর প্রগতিশীলতা তাই এত প্রকার 
পরিবতনকে মানিয়া লইতে পারিয়াছে। ধর্ম এবং দর্শন, জীবন 
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এবং মনন, আদর্শ এবং বাস্তব__ইহাদের ছন্দ-রক্ষাই ক্রোচির মতে 
আত্মার শাশ্বত ধন। বাস্তব জীবন হইতেই মানুষ চিন্তার রাজ্যে 
উপস্থিত হয়, আবার এই মনন-জগৎ হইতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পদে 
ভূষিত হইয়া বাস্তব জগতে ফিরিয়! যায় ॥ কালে কালে ধমের ইতিহাস 
অনুবর্তী লোকের হাতে ও তাহাদের স্বাধীন চিন্তার ফলে 
পরিবতিত হইতেছে । ইহা! চিরস্থন, কিন্তু নিতা নূতন প্রাপধারায় 
পুষ্ট। যে ধমের ভিতর কোনও পরিবতন এবং নূতন প্রাণের সঞ্চার 
দেখা যায় না, বুঝিতে হইবে, তাহার অনুসরণকারীদের প্রাণ নাই__ 
তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু হইয়াছে। হিন্দুধমের ইতিহাস 
আলোচনা করিলে দেখ! যায় যে মনন্বী পণ্ভিতগণ কালের গতির 
সঙ্গে তাল রাখিয়া যুগে যুগে নূতন নূতন পথে নূতন সমস্যা 
সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। বৈদিক আর্ধগণ যখন প্রথমে 
ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের সংস্পর্শে আসিলেন তখন হইতেই 
এই উন্নতি বা অগ্রগতির সুচনা হইল। বৈদিক সভ্যতা যখন গঙ্গার 
উপত্যকায় বিস্তৃতি লাভ করিল, তখন ইহার প্রগতি রোধ করিতেই 
বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অন্থাখান । উন্নত দ্রাবিডগণের সংস্পর্শের 
ফলে বেদের হিন্দুধর্ম একেশ্বরবাদে রূপাস্তরিত হইয়াছে । রামানন্দ, 
কবীর, চৈতন্য এবং নানকের ধর্মে ইস্লামের প্রভাব স্মুস্পষ্ট। 
ব্ৰাহ্মসমাজ এবং আধসমাজ, এই দুইটির জন্ম পাশ্চাত্য প্রভাবের 
ফলে। কিন্তু একথা বল! চলে না যে হিন্দু ধর্ম কেবল ভিন্ন 
ভিন্ন মতবাদের, পরস্পরবিরোধী সম্প্রদায়ের ধর্ম মতের, সমষ্টি 
কারণ হিন্দুধর্মের মধ্য হইতে এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্থপ্টি হইলেও 
ইহাদের সকলের একটি সাধারণ যোগন্থত্র আছে__তাহা৷ হইল 
বেদান্ত । হিন্দুধমের মধ্যে কত পরিবত সাধিত হইয়াছে, কত 
ধমমতকে হিন্দু শ্বমতে আনয়ন করিয়াছে__কিন্ত চারি পাচ কল্লাস্ত 
ধরিয়া হিন্দুধমের গোড়ার কথাটি সেই এক এবং অন্ধুগ্ 

বেদাস্তের মধ্যেই তাহার মূল বীজ নিহিত ॥ 
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উপনিষদ, ত্ৰহ্মস্থত্র, ভগবদ্‌গীতা--বেদাস্তের এই তিন জঙ্গ__বিশ্বাস, 
জ্ঞান এবং অন্ুশাসন-_স্থুলভাবে এই তিনের অন্তর্গত । উপনিষদ্ঞলি 
খধিগণের ভূয়োদর্শনের ফলে লব্ধ অমূল্য জ্ঞানের ভান্ডার-__ঘুক্তি এবং 
অন্থশাসনও তাহার মধ্যে আছে, কিন্ত তাহারা উপনিবদের মূল কথা 
নহে। উপনিষদের তন্বসমৃহকে শ্যায়শান্্র মতে ব্যাখ্যা করিবার 
প্রয়াস কর! হইয়াছে ত্রহ্মস্থত্রে; আর ভগবদ্গীতা হইল প্রধানতঃ 
যোগশান্ত্র__ইহা। মানুষের প্রকৃত ধর্মজীবন লাভের প্রধান প্রধান 
পন্থাগুলি নিদেশি করে। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম_উপনিষদ, ত্রহ্ষন্ত্ 
ও ভগবদ্গীত__তিন শাস্ত্রের এট তিনের সমন্বয়ই হিন্দুধমের শাশ্বত 
আদৰ্শ । অনেকের মতে, সিংহের সম্মুখে শৃগাল যেমন মস্তক ভুলিতে 
সাহস করে না-_বেদাস্ত্ের নিকট তেমনই অন্ত সকল শান্তর পরাভূত । 
হিন্দুর সকল সম্প্রদায়ই আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বেদাস্তের 
ব্যাখ্যা করিয়াছে। বেদাস্ত বলিতে কোনও বিশেষ ধর্মমতকে 
বুঝায় না, বেদাস্ত একই ধমের গুঢ়তম এবং সার্বজনীন তন্ব। 
হিন্দুধমের বিভিন্ন শাখা ইহার পতাকাতলে একটি সাধারণ 
মিলনক্ষেত্র লাভ করিয়াছে_-এক কথায় বলা যায়, এ সকল মত 
বেদাস্তের অপত্রশ। মহাভারতে সেই জন্যাই উক্ত হইয়াছে যে, 
বেদ এক, বেদের অর্থও এক, কিন্ত মানুষ বুঝিবার ভুলে ইহার ' 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছে; মানুষের অজ্ঞানের ফলে বহু বেদের 
উদ্ভব হইয়াছে। সকল মতের এই সাধারণ একোর ভিত্তি 
থাকায় অনেক আবিলতা দূর হইয়া যায়, অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
বিরোধ হইতে মুক্ত হইয়া ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি বৃহতের মধ্যে 
বিলীন হইয়া যায়। 

এখন প্রশ্ন উঠে, ধম বলিতে যে সাধনা বুঝায় তাহার স্বরূপ 
কি? কিসের সাধনা ? কোনও দুইটি ধর্মে ইহার এক উত্তর মিলিবে 
না। সাধকের কল্পনায় যতগুলি সম্ভব, হিন্দুর ধমশাস্তরে ঈশ্বরের 
সকল প্রকার স্বরূপই বনিত আছে। 


স্‌ 
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ধর্মশাস্ত্রের তুলনামূলক ইতিহাস পাঠে আমর! এখন 
জানিয়াছি যে, মরমী সাধক বহু বিচিত্র দৃষ্টিতে ভগবানকে ধারণা 
করিয়াছেন। খ্বষ্টানদের সবৌচ্চ ধারণায় ঈশ্বরের ত্রিমৃতি পরিকল্পিত 
হইয়াছে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আস্ম।। মুসলমানেরা এই ত্রয়ীকে 
স্বীকার করেন ন! ৷ এই সব মতবৈচিত্র্য দেখিয়াও কিন্ত হিন্দ সাধক 
এই মীমাংসা করেন নাই যে, ধর্ম সাধনায় মানুষ আপনার আত্মগত 
ভাবকেই ( 5u৮jective ) বাহারূপে বাস্তব জগতে দেখিতে পায়। 
উপনিষদ কার বলিয়াছেন, “ঈশ্বর সকলের স্থজনকতা, সকলের হৃদয়ে 
সদ! বিরাজমান--মান্ুষ মন, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বার! তাহাকে জানে এবং 
যে তাহাকে জানে সে অমরতা লাভ করে ।” * 

সাধনা অর্থ এমন নহে যে সেই এক পরম সন্ত! সাধকের সম্মুখে 
বিশুদ্ধ বাস্তব সন্তা হিসাবে উপস্থিত হয়॥ যে এই অভিজ্ঞত! লাভ 
করে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও সংস্কার অনুসারে বাস্তব সত্তাও বিভিন্ন রূপ 
ধারণ করে। মানুষের মন একটা অখণ্ড বস্ত_বুদ্ধি, অনুভব, 
ইচ্ছাশত্তি__এই তিনটি বৃত্তি ইহার ধর্ম বটে, কিন্ত মান্ুষের মনে 
ইহাদের ক্রিয়া সন্দন্ধে কোনও ধরাবীধ। নিয়ম মানিয়! লওয়া যায় 
লা। একই সময়ে এই সকলের ক্রিয়া চলিতেছে, আরও কত বিচিত্র 
ভাবতরঙ্গ নিত্য মানবমনে উঠিতেছে পড়িতেছে। বুদ্ধিবৃন্তিও 
সকলের সমান বা এক প্রকারের নয় ॥ ব্যবহারবাদীর ( Pragmatic ) 
মতে মানুষের প্রকৃতির ভেদই বিভিন্ন ধর্মমতের মূলকারণ-__ঈশ্বর ও 
বিভিন্ন পরিবেষ্টনের মধ্যেই মান্তুষের কাছে আপনাকে 
প্রকাশিত করেন--মহাপুরুষেরা আপন আপন ক্ষমতা অনুযায়ী 
ব্যক্তিগত, জাতিগত ও সংস্কারগত ভেদ অনুসারে ভগবানের 
রহস্ময় সত্তার ব্যাখা! করেন। বিভিন্ন লোকের মনের কাছে, 





৮ এষ দেবে। বিশ্বকম? মহাস্ম! সদা জনানাম্‌ হৃদয়ে সঙ্গিবিষ্টঃ 
___ হুদা মনীষা মনসাভিক্রিপ্রো যে এনম্‌ বিছরম্বতা স্ডে ভবস্ি। শ্বেতাশ্বিতর 
উপনিষদ । এ 


© te 


ধম পাধন!--তাহার অর্থ ও প্রকৃতি ১৩ 


ধ্যানের কাছে ভগবান আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন__-এই 
কথ। স্মরণ রাখিলে সহজেই বুঝা যায়, একই ঈশ্বরের কেন 
এত নাম, এত সংজ্ঞা, এত বিভিন্ন মৃতি ৷ 

অনেক সময় বলা হয়, ঈশ্বরের এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরস্পর- 
বিরোধী__কিস্ত তাহ! ঠিক নয়; আমাদের ধারণ! ভুল। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল বলিলেই কিন্তু যাহার সন্বন্ধে 
ধারণা, সেই পরমেশ্বরের সত্তাকে অস্বীকার করা হয় না। 
“ঈশ্বর প্রেমময়, শ্যায়ন্বরূপ,” এই সকল উন্নততর ধারণা, এবং 
“তিনি শক্তিমান, অত্যাচারী, ন্বর্গরাজ্োর “সুলতান” বিশেষ”__আদিম 
যুগের এই সব ধারণা, পরস্পর-বিরোধী বটে-_কিন্ত সবই সেই 
এক পরম সত্তাকে নিদেশ করে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, 
ইন্দ্িয়ান্ুভূতি_ইহাদের মধ্যেও ব্যক্তিগত উপাদান আসিয়া 
পড়ে, বাদ দেওয়া যায় না স্তরাং ধর্মসাধনার মধ্যে ব্যক্তিগত 
উপাদান আসিলেই তাহা! দোষের হইতে পারে না। 

হিন্দরধর্ম কখনও সেই সবভুতে বিরাজমান মহান্‌ অন্ত 
পুরুষের সন্থাতে সন্দিহান হয় লাই-__মান্থুষের ভাষা হয়তো 
তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে নাই ।॥ পণ্ডিতের যাহাই 
বলুন, সাধুর! চিরদিন স্বীকার করিয়াছেন__তাহাকে 'জানা শেষ 
হইল না, অনেক বাকি রহিল। “এহ বাহা”"_-তিনি আরও কিছু । 
ঈশ্বর আপনাকে লুকাইয়া রাখেন__সম্পুর্ণ ধর! দেন না। 
অজ্ঞেয়বাদী. যখন বলেন যে পরশাত্মার বিষয়ে নীরব থাকাই 
শ্রেয় তখন প্রকৃত ধাসিকের কথাই বলেন, তাহাদের মতে সেই 
অতলের গভীরতা! সম্বন্ধে নিবাক থাকিলেই সব চেয়ে বেশি 
বল! হয়। এ্শী সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃই গ্রীস- 
রোমের অধিবাসীরা অজ্ঞাত দেবদেবীর পুজার বেদী নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । সেই অজ্ঞাত এবং অ-দৃষ্টের জন্থা মানবের 
অনুসন্ধান যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ পুক্ঞা-বেদীগুলি তাহারই পরিচয় 
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দিতেছে । ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করিতে বলা হইলে উপনিষদের 
খষি বলিয়াছিলেন__শাস্তোইয়ম্‌ আত্মা__-পরমাত্ম! শাস্ত, বাকা- 
মনের অভীত। সাধক যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের 
কথা বলেন, তখন পছুজ্বেয়তম:* “বাকোর অতীত” ইত্যাদি 
শব্দ প্রয়োগ করেন। 

হিন্দু মনীবীর 'নেতি" ‘নেতি' করিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন 
বাকা তথায় পৌছে না, দৃষ্টি ততদূর যায় না, মন 
তাহাকে ধরিতে পারে নাআমরা তাহাকে জানি না--ডাহাকে 
কিরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে? যাজ্ঞবন্কোর এই “নেতি' বাদে 
আমাদের মনে পড়ে__বার্ণার্ডের nesci0o—Ruysbrokএর “সেই 
মৌন-_ প্রেমিকের! যাহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে,” এবং 
এরিওপাজ্িটিকার (4১০০৮০৪৫০০৪) ডাওনিসিয়াস (Dionysius) 
এবং এখার্ট (Eckhart) ও বীমের (9০১০০) কথা । 

কিন্তু এই পরম মৌনের মধো, এই নেতি নেতির মধ্যে 
মানুষের মন শান্তি পায় না। মানুষ বলিতে চায়, সে প্রকাশ 
করিতে ব্যাকুল । নিজের অভিজ্ঞতা অন্সারেই সে এই পরম 
রহস্যের সমাধান করিতে প্রয়াসী হয়। সেই বাক্যাতীত, সেই 
সীমাহীন পরম সত্তাকে একটা স্পষ্ট কূপ দিতে, সেই অজানাকে 
আমাদের জানার সীমার মধ্যে বাধিতে, আমরা ব্যগ্র। 


ভি 
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একাধারে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব । স্বষ্টি স্থিতি প্রলয়ের__তিন 
গুণের সমন্বয় সেই একে। ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানুষ যত 
পরিকল্পনা করিয়াছে সে সকলই ত্রিবিধ গুণের একটিকে অবলম্ষন 
করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

মাঙ্গুষের মন জরটিল__তাহার পারিপার্শ্বিকও _ জটিলতাময়। 
অলীমবৈচিত্রাময় জগতে বিচিত্র মানবমনে সেই পরম অনন্তের 
কত লীলা কত ভাবে প্রকট হইয়াছে, তাহার কি সীমা আছে" 
সীমার বন্ধন যখন মানবকে পীড়া দেয় তখন মানবাত্ম! 
অসীমের মধ্যে আশ্রয়ের সন্ধান করে। সীমাবদ্ধতা মানবকে 
বহুদিক্‌ দিয়! পীড়ন করে__তাহারই ফলে ঈশ্বর সন্দন্ধে মানুষের 
মনে বিভিন্ন ধারণ হয় । “যে যেমন, সে সেই ভাবে ঈশ্বরকে 
কল্পনা করে ।” উপনিবদের খধিরা! জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি 
করিয়া সেই অনস্ত বাস্তব সম্ভার সন্ধান করিয়াছিলেন__মায়া- 
মরীচিকার ন্যায় বিলীন হইয়া যায় না৷ এমন ‘সং’ কে তাহারা লাভ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। জগতের ছুঃখকষ্টে বুদ্ধদেবের হৃদয়ে জাগিল 
মায়াময় সংসারের অসারতার কথাতিনি মুক্তি খুঁজিলেন 
শাশ্বত ধর্মে_-ধর্মাচরণের মধ্যে । কুসংস্কার এবং নৈতিক অধঃপতনে 
বিচলিত হইয়া ইহুদিগণ চাহিল এক সবশক্তিমান এবং শ্যায়পরায়ণ 
ঈশ্বরের পূজা করিতে__ষিনি পালীর শাস্তি বিধান করিবেন এবং 
পুণ্যাত্মাকে রক্ষা! করিবেন। হিক্রু প্রফেটগণ এবং হজরত মোহম্মদ 
বিবেকের বানীকে, ধর্মের অন্শাসনকে খুব বড় করিয়া দেখিলেন ॥ 
তাহার! চিরদিন রাজা এবং রাজকতৃত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন_ 
সেইজন্য ঈশ্বরকে রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট বলিয়া! মনে করিতেন 
এবং প্রচার করিয়াছেন । প্রোটেষ্টান্ট খুষ্টানগণ ঈশ্বরের রাজকীয় ভাব, 
অনুশাসনের অলভ্বনীয়তা__এগুলিকে তত বড় করিয়া দেখেন নাই 
তাহাদের কাছে ঈশ্বরের দয়া এবং মহানুভবতার দিকৃই বড় ছিল। 
ঈশ্বর আমাদের পরম পিতা, আমর! তাহার সন্তান, বাইবেলে বণিত 
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আমিতবায়ী পুত্রের ম্যায় আমরা নিয়তই তাহার কিরুদ্জাচরণ করিতেছি, 
কিন্ত তিনি সর্বদাই আমাদিগকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত, ক্ষমার 
ভিখারী হুইয়! তাহার দিকে একবার গেলেই তিনি ছুহাত বাড়াইয়। 
আমাদের কাছে টানিয়া লইবেন। পিতা! স্ায়পরায়ণ, কিন্তু মাতা 
ন্ষেহময়ী__রোমান ক্যাথলিকগন এবং শাক্তগণ তাই ঈশ্বরকে 
জগন্মাতারূপে পূঙ্জা করেন--খাহার বাৎসলারসে সিক্ত হৃদয় সদাই 
সন্তানের প্রতি করুণায় পূর্ণ__জগন্মাতার স্সেহকে াহারা গভীর 
বাংসলোর সঙ্গে তুলনা করেন__বংসকে যেমন ধেনু, এ স্মেহ সেইরূপ 
সন্তানের পাপ-মলিনতা নিয়ত মার্জনা করিয়া লইতেছে। আদিম 
মানবের প্রকৃতিপৃঙ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া সেন্ট ফ্রান্সিসের 
পিতারূপে উপাসনা বা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃরূপে পুজা! পযন্ত সকলের 
মধোই রহিয়াছে, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাস্মার মিলনের আকাজক্ষ। ॥ 
যত মত, তত পথ--এক এক জনে এক এক ভাবে সেই যোগসাধনের 
চেষ্টা করিয়াছেন । কেহই সেই পূর্ণ সত্যকে প্রকাশিত করিতে 
পারেন নাই__কিন্ধ প্রতোকেই আংশিকভাবে তাহার সন্ধান 
দিয়াছেন। সেই পরমেশ্বর ইহাদের সকলের অপেক্ষাই বড়_তিনি 
ভাহার বিধানের অপেক্ষা উধ্বে ; বিচারক রূপে, শাসক রূপে, প্রেমময় 
রূপে, স্থজ্নকত। পিতারূপে, সকল আশ! আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি স্মেহময়ী 
জননী রূপে __যেভাবেই তাহাকে দেখা হউক, তিনি তাহাদের সকলের 
অতীত, এই সকলের অপেক্ষাই তিনি শ্রেষ্ঠট। “এক তিনি সত্য, 
খধিরা তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছেন।” মহাভারতে একস্থলে 
আছে, “মহধিরা! যেমন বলিয়াছেন__আমার বহু নাম”। ঈশ্বরের বহু 
নাম স্বীকার করিলেই কিন্তু বহুদেববাদ মানিয়! লওয়! হইল না। 
যাজ্ঞবক্ষাকে যখন জিজ্ঞাসা কর! হইল, দেবতাদের সংখ্যা কত, তখন 
তিনি প্রচলিত তেত্রিশ শত দেবদেবী দিয়া আরম্ভ করিলেন, পরে সেই 
এক পরমত্রহ্মে গিয়া! শেষ করিলেন; বলিলেন, “এই অপ্রমেয় 
ক্রবকে এক বলিয়া ভানিবে 1” 
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ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই বিভিন্ন মত হইতে কিন্তু তাহার প্রকৃত সত্তা 
কি তাহা জানা গেল না_ত্তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! কি তাহাই 
শুধু জানা যায়। আমাদের প্রয়োজন অন্ুসারেই আমর! ঈশ্বর স্য্টি 
করি। আমর! মনে করি তিনি আকাশের তারা, গাছের ফুল-ফল 
ভালবাসেন, ছোট ছোট পাখী এবং শিশুর! তাহার প্রিয়, দুঃখীকে 
তিনি দয়া করেন, ভগ্রন্ধদয়ে তিনি সান্তনা দেন ইত্যাদি । কিন্ত 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব তো শুধু আমাদের জন্যাই নয়_-তাহার নিজেরও অবশ্য 
প্রয়োজন আছে। ঈশ্বর কেবল মানবের স্ুখ-ন্ুবিধা, ভ্রীবৃদ্ধির জন্যই 
ব্যস্ত__এমন কথা মনে করিলে নিজেদের মূল্য অযথা বৃদ্ধি করা হয়। 
তাহার প্রয়োজনে আমরা-_আমাদের প্রয়োজনে তিনি নন। আমরা 
কিন্ত তাহ! মনে করি না__আমাদের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে তাহার 
মূলা নির্ধারণ করি। তুকারাম এক জায়গায় বলিতেছেন, “আমরা 
যে পাপে পতিত হই, সে তো! তোমার ভাগ্য, আমরাই তো! তোমাকে 
ঈশ্বর নাম দিয়াছি, রূপ দিয়াছি$ আমর! যদি না থাকিতাম তবে 
তুমি যখন একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছিলে, কে তোমাকে স্মরণ 
করিত? অন্ধকার আছে বলিয়াই জ্যোতির মূল্য-_ঘর্ষণেই মণিমুক্তা 
উজ্জল হয়। আধি ব্যাধি ছিল বলিয়া ধন্বস্তরির আবির্ভাব__যাহার 
স্বাস্থ্য অটুট, সে কি বৈগ্য ডাকে ? বিষমোচনের জন্যই না অমৃতের 
প্রয়োজন ? স্বর্ণ ও পিস্তল, বিষ ও অস্মত-_তুলনায়ই না ইহাদের 
মূল্য ? তাই তুকা বলিতেছেন, হে ঈশ্বর, আমরা আছি বলিয়াই 
তোমার অস্তিত্ব__মান্থষই তোমার ঈশ্বর নাম দিয়াছে ।” 

ধর্মের দিক্‌ দিয়! যখনই মানুষ এই জগৎ-সন্থার স্বরূপ নির্ণয় করিতে 
গিয়াছে, তখনই এক পরম সত্তাকে বা ঈশ্বরকে মানিয়! লইয়াছে। 
যুক্তিবাদীরা এবং মরমী সাধক্গণ সাধারণতঃ ‘পরম সত্তা’ বলিয়াছেন 
__আর একেশ্বরবাদীরা বলিয়াছেন ‘ঈশ্বর'। উপনিষদের যুগ হইতে 
আজ পৰ্যন্ত হিন্দুর চিন্তা জগতে এই দুইটি ধারা চলিয়া আসিতেছে । 
খৃষ্ট ধর্মের মধ্যেও এই দ্বিবিধ ধারণা দেখ! যায়। খৃষ্টান মরমী সাধক 
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১৮ ধম সাধনা__তাহার অর্থ ও প্রকৃতি 
সাধনার উচ্চতম সোপানে অনেক সময় এই 'ব্যক্তিত্ব' বোধকে অতিক্রম 
করিয়াছেন। হিন্দু সাধকদিগের মতে ধর্মের চরম ও পরম 
অভিব্যক্তির জন্য ভগবানে ব্যক্তিত্ব ও সঞগুণত্ব আরোপ নিতান্তই 
আবশ্যক । সেই পরম পুরুষের স্বরূপ নির্ণয় করিতে মানুষের বুদ্ধি 
স্বভাবতঃ ব্যগ্র। হিন্দুধর্ম ঈশ্বরের সগুণত্ব বিশ্বাস করিলেও সেই 
মূল সত্তা যে পুরুষাতীত, নিগুণ-__সে কথাও ভুলিতে দেয় না। যাহারা 
ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহারাও স্বীকার করেন যে এই পরম 
সত্তার মধ্যে এমন অতলস্পর্শত! আছে যাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য । 
এই জগতের আদি-অস্ত-কাধ-কারণ-ব্বরূপ পরমেশ্বর আমর! চেতনাময় 
পুরুষ বলিতে যাহা ঝুঝি তাহ! অপেক্ষা নিশ্চয় বড় । 

এই সত্তা কত! নহে, কর্ম নহে--কাৰ্য নহে, কারণ নহে--সকল 
কার্য কারণ ব্যাপিয়া যে মূল শক্তি কার্য করিতেছে ইহ! তাহাই । 
পৌরুষেয় এবং অপৌরুষেয় বা পুরুষাতীত-_ঈশ্বর সন্দন্ধে এই দুইটি 
ধারণা সেই এক সত্তাকে বুঝিবার এবং জানিবার চেষ্ট! হইতে সম্ভূত । 
যখন আমর! সেই সত্তাকে শুধু বিশুদ্ধ সত্তা হিসাবে দেখি, তখন দেখি 
তিনি অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্ম_আর যখন সেই সন্তাকে আমাদের 
সন্গন্ধের দিক্‌ হইতে দেখি তখন বলি, তিনি আমাদের ভগবান। 

ত্ৰহ্ম সন্দন্ধে আমাদের জ্ঞান যে বিবতনের ধার! অনুসরণ করিয়া 
চলে, হিন্দু তাহ! ব্থাকার করে। জ্ঞানের পরিধি নিত্য পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়! চলিয়! ক্ৰমশ: সকল জ্ঞানের পারে পরম সন্ধায় গিয়া 
পৌছে__তখন সে প্রকাশ করিতে চায়। হিন্দুধর্ম বলে না! যে ঈশ্বর 
সন্বন্ধে এই ধারণা সত্য, এ ধারণা! মিথ্যা, সমগ্র মানবজাতির একই 
ধর্ম_ইহাও সে মানে না। এই সরল সত্যটিকে হিন্দু প্রথম হইতেই 
স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের লোক ভিন্ন ভিন্ন পথে 
ঈশ্বরকে লাভ করিতে চাহিতেছে_পথ ভিন্ন, কিন্ত লক্ষ্য একই-_সেই 
জন্য সকল স্তরের সাধনার প্রতি তাহার সহানুভূতি । যেমন একই 
প্রকৃতির লীলায় গাছের পাতায় সবুজ রং, কিন্তু ফুলে লাল রং 
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দেখিতেছি, তেমনি একই ঈশ্বর কাহারও কাছে শক্তির আধার, কাহারও 
কাছে সবব্যাপী আত্মা, আবার অপরের কাছে ব্যক্তি হিসাবে, সাকার 
দেবতা হিসাবে প্রকাশিত। যেমন লাল ফুলই সত্য, সবুজ পাতাটা মিথ্যা 
একথা বলা চলে না__তেমনই কোনও ধর্মকেই সত্য-মিথ্যা বলা যায় না। 
হিন্দুধর্ম সকল ধমের মধ্যেই সত্যকে স্বীকার করিয়াছে__কাহার মধ্যে 
কতটুকু আসল সতা তাহা সে বিচার করিয়া দেখিয়াছে। সাধারণ 
লোকের বহুদেববাদ, আর শিক্ষিতের একেশ্বরবাদ-__এই দুইয়ের 
পশ্চাতেই আছে সেই এক শক্তির কথা। হিন্দুধর্ম চিরদিন মানবকে 
ক্রমোন্নতি ও জ্ঞানবিস্তারের উপদেশ দিয়াছে। “এক পরত্রহ্মের 
উপাসকগণই শ্রেষ্ট তাহার পর, যাহারা সঞ্চণ পুরুষের উপাসনা 
করেন; তাহার পর তাহাদের আসন, যাহার! রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধ প্রভৃতি 
অবতারের পূজা করেন; তাহার পর যাহারা পিতৃপুরুষ, দেব, খাষি 
প্রভৃতির পৃজ্জা করেন; নিকৃষ্ট তাহারা, ধাহার! প্রেতাদি ক্ষুদ্র দেবতার 
পৃজ! করেন” । * আর এক স্থানে আছে; “কেহ কেহ তীর্থে দেবতার 
পূজ! করেন; যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত তাহার! ন্বগন্থ দেবতার পুজা 
করেন, শিশুদের দেবতা কাষ্টে, লোষ্টে, সবত্র-কিন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি 
আরও গভীরে ( আত্মার মধ্যে ) দেবতার সন্ধান করেন” । * ক্রিয়াবান্‌ 
ব্যক্তি অগ্নিকে দেবতা জ্ঞান করেন, মনীষী হ্ৃদয়বান্‌ ব্যক্তি হৃদয়ে 
' দেবতার সন্ধান করেন, দুর্বলচিত্ত অল্পবুদ্ধি লোক প্রতিমার মধ্যে 
কিন্তু জ্ঞানীরা শিবকে দেখেন সর্বত্র ।* খবিরা আম্মার মধ্যে 





> উপাসনা ব্ৰ্মণঃ প্রাক, দ্বিতীঘা সগ্ুণন্ত চ তৃতীয়া স্মতে লীলা- 
বিগ্রহোপাসনা বুধৈঃ । উপাস্থ্যা পিতৃদেবষিগণানামস্ত্যপাসনা অস্থিমা ক্ষত্রদেবানাৎ 
প্রেতাদীনাৎ বিধীয়তে ॥ 
= অস্প, দেবা মহুয্যাপাং দিবি দেবা মনীষিপাং। 
বালানাৎ কাঠলোষ্টেষু বদ্ধস্কাস্মনি দেবতা ॥ 
+ অন ক্ৰিয়াবতো দেবো সঙ্গি দেবো মনীষিপাং । 
প্রতিমাস্বল্পবুন্ধিনাং জ্ঞানিনাং সবতঃ শিবঃ ॥ 
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২° ধম সাধনা --তাহার অর্থ ও প্রকৃতি 
পরমপুরুষকে দর্শন করেন-_প্রতিমার মধ্যে নয়। “শিবম্‌ আত্মনি 
পশ্বস্তি প্রতিমাস্থ ন যোগিনঃ।” 

কিন্তু অধিকাংশ হিন্দুই এই স্তরভেদ না মানিয়! ঈশ্বর সন্বন্ধে 
নানারূপ অন্থচিত ধারণা পোষণ করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায় অবশ্থা 
জানেন যে সেই দুরধিগমোর সন্বন্ধে প্রারুত জনের এই সকল 
ধারণা তুল-দ্রাস্তিতে পূর্ণ, কিন্তু সাধারণ লোকে এই সকল ধারণাকেই 
অভ্রাস্ত এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। চিন্তাশীল হিন্দু- 
মাত্রেই বহুদেববাদের জটিলতা হইতে মুক্ত হইয়|। এক পরম সত্তাকে 
জানিয়৷ শাস্তি পাইতে চায়_কিন্ত সাধারণ লোকে আজিও 
বিশ্ময়াকুল চিত্তে ন্বর্গের দেবতাদের মুখ চাহিয়া আছে । ধর্ম সন্দন্ধে 
উদারতার নামে আমরা সর্বদাই প্রচলিত রীতি নীতি এবং কুসংস্কারকে 
মানিয়া চলি। ধমসিদ্বন্যে ধাহাদের পরিদ্ধার ধারণা আছে 
তাহারাও সামাজিক এবং লৌকিক আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কলাপে 
এমন সব প্রথা মানিয়া চলেন যাহার সহিত তাহাদের মত ও 
বিশ্বাসের আদৌ সামঞ্রস্তা নাই । তাহারা বলেন যে, যাহার! ওসবে 
বিশ্বাস করে তাহাদের বিশ্বাসে আঘাত কর! অন্চিত। বর্তমান 
সময়ে সমগ্র হিন্দুজাতির নৈতিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য ব্যাপক 
ভাবে কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই । হিন্দুসমাজের নেতাদের এখন 
কতব্য, ধর্মের উচ্চ আদর্শ জাতির সন্মুখে তুলিয়া ধরা এবং হিন্দুর 
চিন্তাধারাকে বিশুদ্ধ করা। আমাদের এই দেশে কত দেবমন্দির, 
কত তীর্থ কত পুজাপীঠ আছে--ইহাদিগকে কেবল মাত্র পুজার 
বা উপাসনার বেদীরূপে ব্যবহার ন! করিয়া বিদ্যাপীঠে পরিণত কর! 
যায়__বেখানে লোকে হিন্দুর ধম; তাহার উচ্চ আদর্শ এবং নৈতিক 
জীবনের উৎকর্ষ শিক্ষা করিবে, প্রকৃত হিন্দুধর্ম কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করিবে। 
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মরমিয়া সাধনার বিষয় অন্থসন্ধান করিতে গেলে এ সাধনার 
সার্বজনীনতা৷ মানুষকে আকৃষ্ট করে__অবশ্থা উক্ত সাধনার বহিহ- 
প্রকাশের মধ্যে প্রভেদও সামান্য নহে । হিন্দু, সুস্লিম, খৃষ্টান, 
পুথিবীর সকল সম্প্রদায়ের মরমী সাধকগণ একই পথের পথিক এক 
পরিবারের লোকজনের মতই তাহাদের সাদৃশ্য অন্ুত। মিস্‌ এভেলিন 
আগ্ারহিল লিখিয়াছেন ২__“বদিও প্রাচ্য এবং প্রতীচোর মিষ্টিকদের 
ধর্মতদ্ধে বু বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে__-যদিও মানুষের কাছে ইহারা 
জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত করেন তাহা ভিন্ন__তথাপি দেখা যায় 
যে সাধনার মধ্যে সাধকেরা এই বিরোধ অতিক্রম করিয়াছেন। 
ভগবৎপ্রেম যখন একবার উপলব্ধি হয়, তখন আর বিরোধ থাকা 
সম্ভব নহে; কারণ আত্মা তখন এই বাহা জগৎ হইতে উদ্বে উঠিয়া 
সেই পরম সন্তাতে নিমগ্ন হয় ।৮* ধর্মসাধনার দিক্‌ দিয়া বিচার করিয়া 
দেখিলে সেন্ট জন এবং সেন্ট পল যে প্রটিনাস্‌ বা শঙ্করের তুলনায় 
অধিক সাধন-সম্পদের অধিকারী, এমন কথা বলা চলে নাঁ। মিস্‌ 
আগ্ারহিল বলেন যে, “সত্যকথা বলিতে গেলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সুফি 
বা খষ্টান__কুতী মরমী সাধকদের মধ্যে কোনও বিশেষ প্রভেদই 
নাই।”* জার্মান পণ্ডিত হাৰ্মান, মিষ্টিক সাধনার একজন প্রতিকূল 








*. মহষির আস্মচরিত- ভুমিকা । 
* Essentials of Mysticism. 
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সমালোচক । তিনিও তাহার দিক হইতে এই কথার সমর্থন 
করিয়াছেন। খৃষ্টান সাধকদের সম্বন্ধে তিনি এই মস্তব্য করিয়াছেন, 
“যখনই ইহারা ধর্ম সাধনার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিয়াছেন 
তখনই যীশুখুষ্টের মত হইতে সরিয়া আসিয়াছেন, এবং তখন তাহার! 
যে রাজো উপনীত হন, সেখানে জগতের সকল যুগের সকল সম্প্রদায়ের 
মরমী সাধকদিগের সঙ্গে একত্রই বিহার করেন।” অন্যত্র আছে, 
পঅগাস্টিন ত্রিত্ব সন্দক্ধে পনের খণ্ডে সম্পুর্ণ একখানি বই লিখিয়াছেন, 
কিন্তু যখন অন্টিয়ার বাড়িতে জানালার ধারে জননীর পার্শ্বে দাড়াইয়। 
- নিজের গভীর ঈশ্বরান্মভূতির বিষয় বলিতেছেন, তখন একবারও ত্রিত্বের 
কথা উল্লেখ করিলেন না__বলিলেন সেই এক ঈশ্বরের কথা, যাহার 
সান্সিধো আত্ম! জগতের শব্দচিহ্ন সকল ব্যাপারের পারে, নিজের 
উবে” চলিয়া যায় ।৮* 
এই অস্তদৃষ্টি লইয়াই কথা। মন্দিরে মস্জিদে, খৃষ্টান বা 
ইহুদীদের গির্জায়, সাধক কোথায় তাহা লাভ করিয়াছেন তাহাতে 
কিছু আসে যায় না। ঈশ্বরের ভান্বর রূপ ধাহারা দেখিয়াছেন, 
তাহারা বহিরঙ্গের উপর অতিমাত্রায় জোর দেওয়ার বিরুদ্ধে আপত্তি 
করেন। পণ্ডিতের বিধান ভেদবুদ্ধি বধিত করে, কিন্তু সাধকের 
ভাষ। সবত্র এক । খির দৃষ্টি ব্যাপক ও বিশ্বজনীন ; বৈচিত্রাপূর্ণ 
ও পরিপুষ্ট মানবপ্রকুতির উপর যে চিত্তবৃত্তি ও মনের আবেগ 
আধিপত্য করে তিনি তাহা! কেমন যেন ধরিতে পারেন। 
পরত্রন্ষে যাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ, তিনি জীবনের কোন প্রকাশকে সম্পুর্ণ 
মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে পারেন না ॥ তিনি জানেন ভাগবত 
প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনন্ত তাহার যে কত রূপ সম্ভব__তাহার 
ইয়ত্তা নাই। 
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ধর্মের রহস্য উদঘাটন করিতে মানুষের বুদ্ধি সর্বদাই আকার এবং 
উপমার সাহায্য লইয়াছে। প্রেটো বলিতেন, ঈশ্বর সন্থন্ধে আমাদের 
বর্ণনাঞ্চলি অসম্ভব না হইতে পারে, কিন্ত সবই কাল্পনিক । কোনও 
বিবরণই চূড়ান্ত এবং চরম নহে । আমরা শিশুর মত-_জগৎ- 
পারাবারের তীরে শামুক লইয়। খেলিতেছি__সমুদ্র হইতে জল আনিয়া 
শামুকে ভরা__এই হইল খেল! । যতই তুলি, সমুদ্রের জল ফুরাইবে 
না, কিন্তু ক্ষুদ্র চেষ্টায় যে জল আন্বত হইতেছে তাহার প্রত্যেকটি 
বিন্দু সমুদ্রেরই বারি। আমর! বুদ্ধিযোগে তাহার যত বর্ণনাই করি 
না! কেন, সবই সেই এক মূল সত্তার বিভিন্ন রূপ । উপনিবদের ঝষি 
হইতে আরম্ভ করিয়। বতমান সময়ের রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী পধস্ত সকল 
হিন্দু সাধকই স্বীকার করিয়াছেন যে সেই সত্যন্বরূপ এক__তাহার 
পরিচ্ছদ বিচিত্র বর্ণের, বহুধা ভাহার ভাষা । অন্য সম্প্রদায়ের সাধকগণও .. 
এই মতে সায় দিতেছেন। বীম (Boehme) বলেন, “বনের 
পাখীর! তাহারই গুণগান করে__কত বিভিন্ন সুরে এবং ছন্দে--তিনি কি 
এই নানারকম স্বরে বিরক্ত হন, ন! বেন্থুরা বলিয়া কাহারও গান 
বন্ধ করিতে চান? জীবমাত্রেই সেই অনন্ত স্বরূপের প্রিয় ।” 
কেন্বিজের অধ্যাপক ব্রাউন স্তুফিদের একটি উক্তি অন্বাদ 
করিয়াছেন £_-“কলসী, কুস্ত, বাটি, ঘট, পাত্র যে নামই দাও, সুন্দর, 
কুৎসিত, সরু, মোটা, যাহাই হউক-_কুস্তকার পাত্রটি গড়িয়াছে সুরা 
ঢালিবার জন্ত-_একই স্থুরা যদি পাই, তবে কি পাত্রের গুণাগুণ বিচার 
লইয়াই থাকিব ? যে সুরা তাহাকে মর্ধাদ! দিয়াছে তাহা তো এক |” 
এই গভীর সত্য হৃদয়ঙ্গম করায়ই হিন্দুধর্মে অপরিবর্তনীয় মত- 
বিশ্বাসে এবং ধর্মোস্মত্ততার স্থানে একটি সম্পূর্ণ উদার ভাব আসিয়াছে। 
সেই জন্যই হিন্দুধর্ম আদিম অধিবাসীদের বহুসংখ্যক দেবদেবীকে 
" মানিয়! লইয়াছে__যাহাদের অধিকাংশের উদ্ভব আর্যমতের গন্তীর 
বাহিরে । ঈশ্বরে বিশ্বাসী সকলেই হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে একত্র 
হইয়াছে । বহু সম্প্রদায় বিভিন্ন মতবাদ লইয়াও হিন্দুধসের 
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অস্তভূক্ত হইয়া বাস করিতেছে। অন্যান্য ধর্মে নাস্তিকতা লইয়া 
খেলা আছে, হিন্দুধমে ই শুধু নাস্তিকতার স্থান নাই । 

সেমিটিক ধমঞ্চলির মত হিন্দুধর্ম কখনও মনে করে নাই যে 
কোনও বিশেষ ধর্মমতই মানুষের মুক্তির একমাত্র পন্থা--ইহা না 
মানিয়া চলিলে অনস্ত নরক। হিন্দুর ধর্মসাহিত্যে কোথায় যে 
সাম্প্রদায়িক গোৌঁড়ামির কথা নাই একথা বলা চলে না। একই 
গণ্ডীর মধ্যে আনীত বিবিধ ধমমতের সংঘর্ষের ফলে প্রথম প্রথম 
তাহাও হইয়াছে__কিন্ত হিন্দুধর্মের মূলমন্ত্র হইল যে, সকল ধর্ম ও 
মত সমান--সকলই আমাদের শ্রদ্ধার বন্দ, আমর! সকলেরই কল্যাণ 
কামনা করি। গল্প আছে যে শৈবদ্ধেধী এক বৈষ্ণব বিষ্ণুমূতির 
পদতলে পূজায় বসিয়াছিলেন, মনে হইল দেবমুতির সুখ যেন দ্বিধা- 
বিভক্ত হইল-_-একভাগে বিষ্ণুর মুখ ফুটিয়া উঠিল, অপর অংশে 
শিবের__ দেখিতে দেখিতে দ্বিধাবিভক্ত মুখ যেন আবার এক হইয়া 
গেল, ও হাসিতে হাসিতে বৈষ্ণবকে শিক্ষা দিল-__যে বিষ্ণু, সেই শিব । 
গল্পটির অর্থ গৃঢ়। 

এক অর্থে হিন্দুধর্মকেই জগতের প্রথম প্রচারের ধর্ম 
(Missionary religion) বলা যায়। তবে এই ধৰ্মমত প্রচারের 
চেষ্টা অন্তান্থ ধর্মমত প্রচারের প্রয়াস হইতে পৃথক ছিল ।-_সমগ্র 
মানব জাতিকে কোনও এক মতে টানিতেই হইবে, এরূপ কোনও 
প্রচেষ্টাকে ইহ! ব্রত বলিয়! গ্রহণ করে নাই। কর্ম এবং জীবনই 
প্রকৃত কথা, মত বা বিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। কত লোকে 
কত বিভিন্ন দেবতার পুজা! করে, সকলেই কিন্তু হিন্দু। ভগবদ্‌গীতায় 
দেখিতে পাওয়া যায়, শুধু নারী ও শুক্র এই ছুই অত্যাচারিত শ্রেশীকে 
নহে, কিরাত এবং হন প্রস্থতি সপাপযোনীপদের পর্যস্ত ্ীকুষণ আপনার 
সধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন।* তাণ্যা্রাহ্মাণে সবিস্তরে বদিত প্রাচীন 

সস নর লজ 
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ত্রাত্যষ্টোম প্রথা হইতে জানা যায়, কেবল ছুই চারি জন ব্যক্তি নহে, 
কোনও কোনও স্থলে সমগ্র জাতি পৰস্থ হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে স্থান 
পাইয়াছে।* 

বিজয়ের দিনে আর্ধগণ তাহাদের প্রবল অথচ পরাজিত, 
প্রতিদবন্ীর সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত 
অপরিণত মত ও বিশ্বাস লইয়! উপহাস করেন নাই ॥ উত্তর ভারতের 
আদিম অধিবাসী?! প্রকৃতির বিচিত্র লীলার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও 
বিস্মিত হৃদয়ে প্রকৃতির নগ্ন শক্তিকে পৌরাণিকী কল্পনার পরিচ্ছদে 
মণ্ডিত করিয়া! অনেক দেব-দেবী স্প্টি করিয়াছিলেন। বৈদিক 
আধগণ আসিয়া সে সমস্তই গ্রহণ করিলেন, আবার আপনাদের 
পূজ্য দেবদেবীর পার্শ্বে তাহাদিগকে স্থান দিলেন। এই সকল 
স্থুল মুতির উপাসকেরা তাহাদিগকে শক্তির আধার ও সকল 
নুখশান্তির মূল প্রশ্রবণ বলিয়া মনে করিতেন, আধদের পক্ষে ইহাই 
ছিল যথেষ্ট। খগ্বেদের দেবদেবী এবং অথববেদের ভূতপ্রেত_ 
ইহার! সকলেই দার্শনিকের চিন্তার তাপে এক পরম সপ্তায় পরিণত 
হইল । তন্বজ্ঞানী জানেন, সেই এক সত্তাকেই মানুষ আপন 
আপন কল্পনায় গুণভেদে বিবেচনা করিয়। নানা নাম দিয়াছে । 

পুরাণ হইতে জানা যায়, নৃতন নূতন জাতি ও তাহাদের উপাস্থ্য 
দেবদেবীকে পুরাতন ধর্মশোস্ঠীর মধ্যে আনা হইল । মতের সংঘর্ষে 





> । পঞ্চবিংশ ব্ৰাহ্মণ ১৭।১--৪। বৌধায়ন ১৭1২৪--৬। কাত্যায়ন, 
২২1৪ ; লাট্যায়ন ৮1৬ । 

চৈতন্যের পর হইতে আরম্ভ করিয়া বহু আধুনিক সম্প্রদায়ে__রাধান্থামী 
সম্প্রদায়, কবীরপন্থী ও শিখদিগের যধো, ত্রাক্ষদের এবং 'আধসমাজীদের 
মধ্যে-_বাহিরের লোককে সমাঙ্গে লওয়ার রীতি দেখা যাইতেছে । অন্ত ধর্মে 
বলপূৰ্বক দীক্ষিত হইলে, বা নারী ধধিতা ও বহু বৎসর অবরুদ্ধা হইলে, 
এমন কি সাংসারিক স্থখন্থবিধার লোভে ধর্ান্তর গ্রহণ করিলে, দেবলম্মতিতে 
শুদ্ধির বিধান আছে । 

0. P. 44-4. 
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এবং বিভিন্ন সভ্যতার সংমিশ্রণের ফলে সবদাই যে একে অন্যকে 
গ্রাস করিতে পারে তাহা নহে। যেখানে প্রকৃত সংমিশ্রণ 
হইয়াছে, সেখানে উপাদানগুলির আদান-প্রদান হইয়াছে__যাহার। 
বিদেশী মতামত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা উহাতে নূতন অর্থ আরোপ 
করিয়! লইয়াছে। পুরাতন রূপের সঙ্গে যে সব মনোবৃত্তি যুক্ত 
ছিল তাহার! আসিয়া নূতনকে বরণ করিয়াছে, সেই নূতন আবার 
পুরাতনের পটভুমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক জাতির সঙ্গে বিশেষ 
বিশেষ পশুর একটা নিগৃঢ় সন্দদ্ধ ছিল, সেই সব জাতি যখন 
হিন্দুসমাজের অস্তভূক্ত হইল তখন এ পশুদিগকে করা হইল 
দেবতাদের বাহন বা অন্ুচর । কাহারও বাহন হইল ময়ূর, কাহারও 
হংস; কেহ বা বৃষভারূট, আবার কেহ বা অজাসনে আসীন। 
পুরাকালীন প্রক্ৃতি-পূজা ও পরবর্তী ঈশ্বরবাদ__ রামের সেবাকমে 
হন্গুমানের দীক্ষা বোধ হয় এই দুইয়ের সন্ধিক্ষণ সুচিত করে। 
কালীয়নাগের শিরে কুষ্ণের নৃত্য, নাগপুজার বিলোপসাধন না 
বুঝাইলেও উহা যে প্রাধান্য হারাইল তাহা বুঝাইতেছে। রামের 
হরধন্থভঙ্গের মধ্যে দেখা যায়, বৈদিক ধর্মের সঙ্গে শৈবমতের দ্বন্দ 
শিব শী্বই দক্ষিণের দেবতা! দক্ষিপামৃত্তির রূপ পরিগ্রহ করিলেন। 
বৈদিক এবং অবৈদিক বহু মতের মিলনের নিদর্শন পুরাণগুলির 
অন্যান্য আখ্যানের মধ্যে পাওয়া যায়। দিবাধামবাসী পিতৃপুরুষগণ, 
স্থানীয় সাধু-মহাত্মারা, গ্রহ-নক্ষত্র এবং কুলদেবতা, সকলকেই হিন্দুর 
দেবতাগো্ঠীতে স্থান দেওয়া হইয়াছিল--কিন্তু সর্বদাই সেই এক 
পরমতত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা যূত্তি হিসাবে ॥ অনেকেশ্বর-বাদের মূলে 
ছিল একেস্বরবাদ ; তবে এই একেশ্বরবাদীরা কখনও ভিন্নমতাবলম্বীর 
ধম: বিশ্বাস সম্বন্ধে অসহিষ্ হন নাই । 

আর্ধদের ক্ষমতা! যে সব সময়েই প্রবল থাকিত তাহা লহে। 
অনেক সময় অনার্ধদের প্রাধান্য দেখা গিয়াছে, আর সেই সেই সময়ে 
তাহার! প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ ছিল। পুরাণে দেখা যায়, কতবার এই 
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অনার্ধদের দেবদেবী আর্ধদের দেবতাকে জয় করিয়াছেন। 
কষ্টের সঙ্গে বৈদিক দেবতাদের রাজা ইন্দ্রের যুদ্ধ তাহার একটি 
নিদর্শন ;__অপর নিদর্শন শৈবধর্মের অভ্যুদয় । যাগযজেন্তর আদি 
কত! দক্ষ শিবের বিরুদ্ধে দারুণ কলহ ফাদিয়। বসিলেন,__াহার 
গৃহে ঘোরতর অসন্তোষের সুচনা হইল, কারণ, দক্ষের কন্যা সতী 
যিনি নারীজনোচিত ধর্ম ও ভক্তির প্রতীক__তিনি শিবপ্রেমে 
আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। i 

বৈদিক সভাতার সঙ্গে হোমর কতৃক বণিত গ্রীক সভ্যতার, 
অথবা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারস্ডে কেন্টিক আইরিশদের, অথবা 
খৃষ্টপূৰযুগের টিউটন এবং শ্লাভদের সভ্যতার অনেক মিল 
রহিয়াছে। দ্রাবিড়প্রভাবে পৌরাণিক যুগে এই বৈদিক সভ্যতাই 
হিন্দু সভ্যতায় পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন আর্শেরা কি ভাবে পুজ। 
করিতেন ? যজ্ঞকতর্, পিতা স্ৌ বা অন্য কোনও দেবতাকে স্বর্গ হইতে 
যজমানের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে অন্ুরোধ করিতেন এবং বসা, 
মাংস, পিষ্টক, উত্তম পানীয় প্রন্তৃতি বলি উপহার গ্রহণ করিতে 
বলিতেন। শীআই কিন্তু হোম বা যাগযজ্ঞের পরিবর্তে পুজা বা 
আরাধনা! প্রচলিত হইল । মূৃতিপূজা ছিল দ্রাবিড় মতবাদের বিশেষন্ব ; 
আৰ্শেরাও মূতিপূজ। আরস্ত করিলেন। নিরামিষ আহার এবং 
অহিংসার আদর্শও গড়িয়া উঠিল। বৈদিক সংস্কৃতির উপর আগমের 
প্রভাব আসিয়া পড়িল__আজ হিন্দু সভ্যতার উপর বেদের যতখানি 
প্রভাব, আগমের ও তদ্রপ। আর্ধ এবং দ্রাবিড়, দুই সভ্যতার 
ধার! হিন্দুধর্মে পাশাপাশি ব্ব-তন্ত্র হইয়া থাকে নাই-_তাহা এক নৃতন 
সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সে সংস্কৃতি উভয়ের মিশ্বণমাত্র নহে, 
উহা! নৃতন স্থষ্টি। হিন্দুধর্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বেদ এবং 
আগম এই ছইয়ের সংঘাতের পরিচয় মাঝে মাঝে স্মস্প্ট হইয়া 
উঠে, যদিও উভয়ের মধো সামগ্রস্ত সাধনের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে । 
এঁতিহাসিকের ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হয়, শতাব্দীর 
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পর শতাব্দী ধরিয়া ভাল মন্দ সব কিছু আপনার মধ্যে গ্রহণ 
করিয়া হিন্দুধর্ম ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করিয়া বতমান অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে; অশুভ ও অন্যায় উপাদান দূরে ঠেলিয়! 
ফেলার চেষ্টা বরাবরই করা হইয়াছে, অবশ্য সব সময় সেই চেষ্টা 
সফল হয় নাই। যে উদার সাবজনীনতা প্রাণবান প্রতিষ্ঠানের 
লক্ষণ, হিন্দুধর্মের মধ্যে তাহা আছে, যদিও হিন্দুধর্ম তাহার একটি 
বিশেষ রূপ আছে। উপনিষদ্‌ আমাদিগকে সেই শাশ্বত এক ঈশ্বরের 
কথা পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয়+_যিনি কোন বিশেষ জাতি, 
বা বর্ণের নহেন, যিনি তাহার বহুধা শক্তির দ্বার জাতিবর্ণ- 
নিবিশেষে প্রয়োজনান্ুযায়ী সকলের ব্যবস্থা করেন । 

বিভিন্লমতগুলি একবার হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়। পড়িলে 
উন্নততর চিন্তার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে আপনি পরিবর্তন হইতে 
আরম্ভ হয়। হিন্দুর ধর্মসংস্কারের ধার! মূলে গণতান্ত্রিক । প্রত্যেক 
সম্প্রদায় ভাবশুদ্ধি ও ক্মশুদ্ধির ফলে নিজ নিজ সংস্কৃতির সাহাযো 
সত্যের সাধনা করিতে পারে, এবং সেই সংস্কৃতি যে যতখানি আয়ত্ত 
করিতে পারে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতি সেইরূপ হয়। সংস্কার বড় 
কঠিন বন্ধ, অসভারাও তাহাদের কুসংস্কারগুলিকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়া 
থাকে, কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। আমাদের কাছে যে সব আচার- 
বাবহার ছেলেমান্ুষি মনে হয়, তাহাদের কাছে সেঞ্চলি জীবনমরণের 
ব্যাপার। বাহির হইতে নিদয় আঘাতে সেই সব ভাঙ্গিতে গেলে 
তাহাদের মানসিক শান্তি নষ্ট হইবে, সামাজিক ব্যবস্থায় আঘাত 
লাগিবে, নৈতিক অবনতি ঘটিবে। পুজার পদ্ধতি, সামাজিক অন্ত্ঠান 
_এই সকল, আর যাহাই হউক, বহু শত বৎসরের অভিজ্ঞতার 
বনিয়াদের উপর প্রতিষ্রিত। তন্ৃজিজ্ঞান্ু হিন্দুরা! চারিদিকের বিভিন্ন 
বৈচিত্রোর কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন, তাহার মূলে 
আছে বু প্রাচীনকালের সামাজিক গঠন ও ব্যাবস্থা । ইহারা একদিনে 
গড়িয়া উঠে নাই এবং একদিনে ইহাদের আমূল পরিবতন কুরাও 
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সম্ভব নহে। আর, ইহাও ঠিক যে সমগ্র মানবক্তাতিই বিধাতার 
বিধানের অস্তভূ ক্ত, বিশ্ববিধানে সকলেরই স্থান আছে, প্রত্যেকের 
ন্যায্য অধিকার অন্য সকলকে স্বীকার করিতেই হন্টবে॥ এমন 
কোনও জাতি থাকিতে পারে ন! যাহার মধ্যে ভগবান নাই । 
রবার্ট বার্ণসৈর কথাটি বাস্তবিক সত্য “যে আলো ভুল পথে 
লইয়। গেল তাহাও ন্বর্গেরই আলো” অন্যের উপাস্য দেবতাকে 
'অবভ্! করার অর্থ উপাসককেও অবজ্ঞা করা--কারণ যেমন ভক্ত, 
(তেমনি তো ভগবান জুটিবে । হিন্দুরা আদিম জাতিদের দেবদেবীকেও 
নিজেদের দেবতার সঙ্গে উপাস্য হিসাবে সমান আসনেই বসাইয়াছেন। 

কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের স্থূল মত ও বিশ্বাস বিশুদ্ধ 
করিতে হইলে, প্রকৃতপক্ষে তাহার মনের গতির পরিবতন সাধন 
প্রয়োজন। কারণ, যে যেমন প্রকৃতির লোক, সে সেই ভাবেই 
ঈশ্বরের ধারণা করে। প্রকৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা ও পারিপাস্মিক 
অবস্থা, বহুল পরিমাণে এই ।তনের প্রভাবে মানুষের ধর্মমত 
গঠিত হয়। ব্বভাবে যদি ক্ৰটি বা একদেশদশিতা থাকে, তবে ধমতিত্ব 
সম্বন্ধে তাহার ধারণা আবশ্বাই সেই অন্ুসারেই হইবে । ঈশ্বরকে 
বুঝিবার শক্তি যাহার যতটা, স্ঠাহার সন্দন্ধে তাহার জ্ঞান সেই 
মত হইবে। ক্রটি সংশোধন করাই সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া 
উচিত, মতের সমালোচনা নয় । আধ্যাত্মিক জীবনে প্রাণ সঞ্চার হইলে 
বিশ্বাস আপনিই পরিব্তিত হইয়া যাইবে । কোনও মতের পরিবতন 
প্রকৃত হইতে গেলে প্রথমে তাহা আস্তর হইতে হইবে, পরে তাহার 
প্রকাশ । সংস্কারের পরিবতন না হইলে মতবাদ গড়িয়া উঠিতে 
পারে না। কাহারও উপর নিজের মত জোর করিয়া চাপাইয়া 
দেওয়া ধমশিক্ষকের কর্তব্য নহে, তাহার কাজ লোকের প্রাণে 
ম্বলস্ত উদ্দীপনার স্থষ্টি করা। চক্ষু ছুটি একবার খুলিয়া গেলে 
সত্যের সাক্ষাৎকার অবশ্যান্তাবী । হিন্দুধর্মে বলপ্রয়োগ ব! ভয় প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা, নাই; অন্ভাবনা এবং পথপ্রদর্শন হইল রীতি। ভুল 
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ভ্রান্তি গুরুতর পাপ নহে,__উহ! শুধু পরিণতির অভাব। ধৈর্য ও 
সহিষ্ণুতার সহিত অগ্রসর হইলে সময়ে ভুল অবশ্থা ভাঙ্গিবে। 
যাহাদের মনের জোর আছে, যাহারা সবলচিন্ত, তাহাদের প্রতি 
হিন্দুধর্মের অনুশাসন কঠোর হইতে পারে__কিস্ত অক্ষমের দুর্বলতা 
সম্বন্ধে ইহার বিধিবিধানের যথেষ্ট শৈথিল্য দেখা যায়। 

হিন্দু ধর্মসংস্কারকেরা নামের পরিবতনের জন্য ব্যগ্র না হইয়া 
ভিতরের পরিবর্তনের প্রতি অবহিত। প্রত্যেকে নিজ নিজ নাম 
বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, কিন্তু নামের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া 
ক্রমে গভীরতর, ব্যাপকতর হইতে থাকে । একটি দৃষ্টান্ত দিলে 
ব্যাপারটা স্পষ্ট হইবে_Pentateuch-এর যীহোবা অত্যন্ত নিষ্ঠুর 
দেবতা; ক্ষণে ক্ষণে তিনি রোষ-দ্বেষের বশবর্তী হইয়া নরনারী 
শিশু-পশু সকলের প্রাণ সংহার করিতে আদেশ দেন। অস্থাদিকে 
পবিত্র আত্ম! করুণার আধার ;_যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা করুণাই তাহার 
প্রিয়, পশুবলি তিনি সহা করিতে পারেন না । যে তাহাকে জানিতে 
ব্যাকুল, তাহারই নিকট তিনি প্রকাশিত হন-__ঈসাইয়া ও হোসিয়! 
তাহাদের লিখিত বৃস্তান্থে এই কথাই প্রচার করিয়াছেন। যীশুপুষ্টের 
মধ্যে পবিত্রাস্মার এই (প্রেমময় স্বরূপের পরিচয় পাই । কিন্ত ভগবানের 
এই বিভিন্ন ধারণার সাধারণ নাম যীহোবা। হিন্দুধর্মের মধোও যখনই 
কোন নূতন সম্প্রদায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, তখন তাহার 
নামটি বজায় রাখা হইয়াছে, অবশ্য সে নামের অর্থের পরিবতনি 
ঘটিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখ! যায়-__অনার্ধেরাই বু- 
রূপে কালীর পূজা করিতেন।” ক্রমে কিন্ত এই কালী পরমেশ্বরী 
রূপে পূজা পাইতে লাগিলেন । তাই কালীর স্তব হইল* :_ 

» মহাভারত ৪)৭, গৌড়বহো ॥ 

* দেবি প্রপক্সাতিহরে শিবে ত্বং বাণীমনোবৃদ্ধিভিরপ্রমেয়া ॥ 
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দেবি, কল্যাণময়ি, আশ্রিতের ছুঃখবিপদবারিণী তুমি, তুমি বাকা, মন, বৃদ্ধির 
অগোচর। ভাষায় কেহ তোমার বন্দনা করিতে পারে না। 

দেবি, ত্ৰন্মন্বরূপিনি, জগদক্ছিকে, দয়ামযি, তোনাকে আমর! বারংবার 
প্রণাম করি। 

স্থষ্টি, স্থিতি, লয় তোমার লীলার তরঙ্গমাত্র । ক্ষণে তুমি বিশ্ব স্থজজন করিতে 
পার । সবশক্কিকরপিনি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি। তুমি নিগুণ, 
নিরাকার, বাস্তবজীবনের বহিত্ৃত, সকল ইন্দিয়ের অগোচর, এক, অখণ্ড, 
অদ্বিতীয়, সবব্যাপী হইয়াও ভক্তের মঙ্গলের জন্য সপ্ডণ রূপ ধারণ করিয়াছে। 
ত্রিভাবরূপিণি, দেবি, তোমাকে আমরা নমস্কার করি। 

এই একই রীতিতে শ্রীকৃষ্ণ (মূলে তিনি যে দেবতাই থাকুন না 
কেন ) ভগবদ্গীতায় সবশ্েষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত । 

দীক্ষার্থী শিশ্বাকে গুরু প্রথমেই প্রশ্ন করেন, তাহার ইষ্টদেবতা 
কে? কারণ সকলেরই স্বীয় রুচি অনুযায়ী ভগবানকে আরাধনা 
করিবার অধিকার আছে। গুরু শিশ্বাকে বলিয়া দেন যে এই 
সাকার রূপ নিরাকার পরম সত্তারই প্রকাশ, তিনি ক্রমে শিশ্বাকে 
সেই আকারসংজ্িত নিগ্ছণ সত্তার দিকেই লইয়া যান। কোন 
্ব্টধর্মাবলম্বী যদি দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া হিন্দু গুরুর নিকট উপনীত 
হন, তবে গুরু তাহাকে খ্ুষ্টে রতি ত্যাগ করিতে না বলিয়া এই 
বলিবেন যে, তাহার ধারণা অসম্পূর্ণ, যিনি অদেহী, পরমন্মরূপ, 





ব্ৰহ্মন্বরূপে জগদক্দিকেহলস্‌ দয়ামন়ীং ত্বাং সততং নমামঃ ॥ 
. . - 
সর্গস্থিতিপ্রত্যবাবহারকাধং ভবদ্‌বিলাসস্ত তরঙ্গমাত্রম্‌ । 
কতু ক্ষণেনাধিলমন্তলং ত্বং নমোহ স্বতস্বেংব্িলশক্তিরূপে ॥ 
ব্থং নিগুপাকারবিবঙ্িতাপি স্থঃ ভাবরাজ্যাচ্চ বহির্গতাপি ॥ 
সৰ্বেন্দিয়াগোচরতাং গতাপি স্বেকাহি অখণ্ড! বিস্বরহয়াপি ॥ 
স্বভক্তকল্যাণবিবধ নায় ধৃত্বা স্বর্ূপং সপ্ভণং হিতেভাঃ । 
নিমশ্রেছসহ যচ্ছসি ভাবগম্যা ত্রিভাবরূপে ভবতীং নমামঃ ॥ 
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সেই প্রকৃত শ্ব্টকে জানিতে হউবে। হিন্দুধর্মে যে যে দেবতাকে 
স্বীকার করা হইয়াছে তাহারা সকলেই উচ্চন্তরে উঠিয়া, পরিণামে 
মানুষের অস্তরাস্মার সহিত যে পরম তত্ব একাত্মভূত, তাহার সহিত 
মিশিয়াছেন | হিন্দুর দেবদেবীর তালিকায় নূতন নাম যোজন! হইলেও 
আশঙ্কার কারণ নাই । যাহার! বলেন হিন্দুধর্ম “অধ্যাত্মবিদ্ভা-মিশ্রিত 
'ভাজবিগ্ধা" বা দর্শনের সাহাযো রূপান্তরিত প্রেতপুজ।"__ভাহার। মিথ্যা 
বলেন না। শুদ্ধ যাহুবিদ্কা, এবং অধ্যান্মদ্ঞানে শোধিত যাছুবিদ্ধা, এই 
ছুইয়ে প্রভেদ আছে । যাদুই বল, আর প্রেতপুজাই বল-_ হিন্দুধর্ম 
সাধ্যমত সকলকেই গ্রহণ করিয়! শুদ্ধি এবং সংস্কার সাধন করিয়াছে। 
সব নামই যখন শেষে সেই এক আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষকে 
বুঝায়, তখন নামের প্রভেদে কি আসে যায়? একই দেবতার ভিন্ন 
ভিন্ন নাম হইতে, সাধারণ লোকের মনে বু বলিতে যে সেই এককেই 
বুঝায়, সে ধারণ! সঞ্চারিত হয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, কালী, বুদ্ধ ও 
অন্যান্ত এতিহাসিক নাম সকলই নিবিচারে সেই এক ঈশ্বর সম্বন্ধে 
প্রযুক্ত হইয়াছে । “শৈব ধাহাকে শিব বলিয়া পূজা! করেন, বৈদাস্তিক 
ধাহাকে ত্রহ্মরূপে, বৌদ্ধ বুদ্ধরূপে, নৈয়ায়িক ধাহাকে কতারূপে, জৈনগণ 
অর্হংরূপে, মীমাংসকগণ কর্মরূপে উপাসনা! করেন, সেই ত্রৈলাক্য- 
নাথ হরি আমাদের মনোবাঞ্চ! পূর্ণ করুন।”* দার্শনিকশ্রেষ্ঠ শঙ্কর 
একই নিত্যবস্তর কথ! বলেন। মতিভেদের জন্য তাহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, 
মহেশ্বর ইত্যদি পরিকল্পনা করা হয়।* দক্ষিণের একটি চল্‌তি গানে 
আছে :_* 
* যঃ শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ত্ৰক্ষেতি বেদান্তিনঃ 
বৌদ্ধাঃ বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কতে তি নৈযায়িকাঃ 
অর ব্লিত্যখ ঞ্নৈশাসনরতাঃ কর্মে তি মীমাংসকাঃ 
সোহরং বৈ বিদধাতু বাস্ছিতফলৎ ত্ৈলোকানাথে| হরি ॥ 
* হরিস্ততি ৯৮। 
* Gover - The Folksongs of Southern Indian, ৯৬৫ পৃঃ 
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যত পর্বত হইতে যত নদী বাহির হইযা্ছে সকলেই এক সিদ্ধতে গিয়া 
মিলিত হয়। কে কোন উৎস হইতে বাহির হইল, উৎপত্তিস্থল অন্কসারে তাহাদের 
কত বিভিন্ন নাম। সেইরূপ সবদেশে সর্বকালে লোকে বিভিন্ন নামে সেই এক 
পরম দেবতার কাছে মাখ! নোযাইয়! আসিতেছে ॥ 
হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার অনস্তভু ক্ত হইয়াও সকলে আপন 
আপন সংস্কার ও এতিহ বজায় রাখিতে পারে। ছাত্রদের নিকট তাহাদের 
বিগ্ভামন্দির যেমন, সম্প্রদায়ের নিকট তাহার ইষ্ট দেবদেবীও তেমনই 
প্রিয় । এক বিগ্যামন্দির ভাল মনে না| হইলে ছেলেকে অন্য বিগ্ঞালয়ে 
স্থানান্তরিত কর! বিধেয় নহে, উহার আদর্শকে উন্নত ও বিশুদ্ধ 
করাই প্রয়োজন, যেন সকল প্রতিষ্ঠানে থাকিয়া আমর! সেই এক 
লাক্ষোর আন্ুসরণ করিতে পারি। সকল প্রতিষ্ঠানের নৈতিক 
আবহাওয়। যদি উন্নত এবং আদর্শ বিশুদ্ধ হয়, তবে ছাত্র যেখানেই 
অধ্যয়ন করুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। প্রীতির সক্ধীর্ণত৷- 
বশতঃ আমরা বেলিয়ল ভালো, মডলিন সৰ্বাপেক্ষা আধুনিক 
ইত্যাদি চিরকালই বলিব বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি থাকিলে পরিক্কার 


বুঝা যায় যে ইহাদের মধ্যে উঁচু নীচু, ছোট বড় ভেদ রেখ! টানা 





be 


যায় না,__ইহার! সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ, সোজ! বহিয়। চলিয়াছে 
সেই এক মহোচ্চ আদর্শের দিকে । যে কোনও কলেজে থাকিয়াই 
উন্নতির চরনে উঠ! যায়, আবার চরম অধোগতির মধ্যেও পড়! যায় । 
কে যে কি তাহ! তাহার নিজের উপর নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠানের 
উপর নহে। যেমন হিন্দুর মধ্যে ভাল মন্দ ছুইস্ট আছে, শ্বষ্টানের 
মধ্যেণ্ড তেমন আছে। 

হিন্দুধনের সংস্কারপ্রণালীকে ব্যবহারিক হিসাবে এবং আদর্শ 
হিসাবে দুই দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। অধ্যাপক 
ক্লেমেন্ট ওয়েব একস্থলে লিখিয়াছেন, “হিন্দুধর্ম বিচিত্র_ইহার মধ্যে 
সবই আছে। যুগে যুগে কত শত অবতার মানা, হইয়াছে, স্থানীয় 


দেবদেবী, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরু কযা সকলকেই ঈশ্বরের 
O. P. 44-5 
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অবতার জ্ঞানে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে । এই ধমে একদিকে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উন্নততম আদর্শ আছে, তাহারই পার্শ্বে রহিয়াছে 
মূতিপুজা, আরে! কত বিচিত্র, এমন কি অশ্লীল, প্রতীক এবং উপকথায় 
অগাধ বিশ্বাস। এত বৈচিত্রোর সংমিশ্রণ হওয়ার ফলে এই ধর্ম 
অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা সহজে সাবজনীন ধর্মে পরিণত হইতে পানিয়াছে 
এই ধর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে সকল মতেরই সাধারণ লক্ষ্য সেই 
পরমাত্মা, যিনি সকল প্রকার বহিঃপ্রকাশের অতীত, বাহার প্রকৃত 
স্বরূপের নিকট এই সকল আকার অর্থহীন ।”* অধ্যাপক মহাশয়ের 
এই উক্তিতে হিন্দূধমের সাধারণ মনোভাব ঠিকই বাক্ত হইয়াছে, 
কিন্ত তাই বলিয়া বিভিন্ন স্বরূপের মধ্যে ভাল মন্দ প্রভেদ কর! হয় 
না, একথা বলিলে হিন্দুধমের প্রতি স্থুবিচার হইবে না। উদারতা 
এবং উদাসীনতা এক,--হিন্দুধন এরূপ ভুল করে না। সকল স্বরূপ 
সেই এক সত্তার কথ! প্রকাশ করিতেছে, কিন্ত সকল স্বরূপ সমান 
ভাবে সত্য নয়। পূর্বের বক্তৃতায় এই বিষয়ে বলা, হইয়াছে, 
এখানে তাহা! আর বিশদ করিয়া বল! নি প্রয়োজন। হিন্দুধম 
মানবকে বলে, জীবনের সেই পরম রহস্তের সন্ধান কর-_যতক্ষণ না 
সেই পরম ন্বরূপের সন্ধান পাণ্ড॥। যাহারা সহসা ক্ষুদ্রকে অতিক্রম 
করিতে অসমর্থ তাহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরের সাধনারও 
বিধান আছে-_কিন্ত উদ্দেশ্য হইল ক্রমোন্নতি, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া বৃহতে 
পৌছান এবং সেই দিকে বরাবর দৃষ্টি সজাগ রাখা । জোর 
করিয়া উন্নতির গতি বৃদ্ধি করা যায়, একথা হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে 
না। জন্মান্ধের কাছে দৃশ্থাজগতের বিষয় বর্ণনা করার শ্যায় অবোধের 
কাছে উচ্চাঙ্গের সাধনার কথা বলাও নিরর্থক । জ্ঞানচক্ষু খুলিয়! দিতে 
না পারিলে ঝষিদের দৃষ্টিতে তাহার! কি করিয়া দেখিবে ? সেইজন্য 
শিক্ষ দীক্ষা, পারিপাশ্থিক, নৈতিক এবং বুদ্ধিগত শক্তি অনুসারে 








2. Needham, Seience, Religion and Reality. pps 334-5. 





দর্ষের বিরোধ__হিন্দু: মনোভাব ৩ 
যাহার যেমন স্বাভাবিক চিন্তাধার! গঠিত হইয়াছে হিন্দুধমে তাহাকে 
সেই পথেই চলিতে বলে,__কেবল আব্যান্মিক উন্নতির পথে বাধাবিস্র 
ব! সমস্যা উপস্থিত হইলে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়! সাহায্য করিতে 
এই ধম সদাই প্রস্তুত । হিন্দুধম: বলপুবক ন্বমতে আনয়ন করাকে 
ঘৃণ্য মনে করে, কিন্ত অপরদিকে সতাসন্ধ। এবং নীতিজ্ঞানের উৎকর্ষের 
জন্য বিশেষ চেষ্রিত হয়। বিচারের ভুল অবশ্য নৈতিক পাপ নহে । 
বৃদ্ধির অভাব হৃদয়ের দৈন্য সুচিত করে না। এশ সত্তা সন্দন্ধে 
পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানই যদি মুক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইত, 
তবে আমাদের মধ্যে কয়জনে মুক্তির অধিকারী, কয়জনেই বা নরক- 
যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষ! পাইতাম ? শক্কিগীতায় আছে, “জননি, 
তোমার ভক্তদের তোমার সম্বন্ধে অজ্ঞতারও সীমা নাই, তবু আজ 
সন্তানের প্রতি তোমার করুণার অবধি নাই।” আমর! তাহাকে 
জানিতে নাও পারি, কিন্ত তিনি তো! আমাদিগকে জানেন। 

আত্মার বিকাশের পথে বহু বাধা বিপন্তি, কিন্ত হিন্দুধম' বিশ্বাস 
করে, আত্মার শক্তিও অপরিসীম । সকল ধর্মে ধাহাকে নিয়ন্থা 
বলিয়। স্বীকার করিয়াছে, সেই ঈশ্বরই নিয়ত মানুষের মনে মত ও 
বিশ্বাসের বিবতন সাধন করিতেছেন । অভিজ্ঞতা, হইতে জানা 
গিয়াছে যে এক স্তরের সাধন! হইতে উচ্চতর সাধনার পথে অতি 
দ্রুত অগ্রসর হওয়া উন্নতির অন্থুকূল নহে, প্রতিকূল । ইতিহাসের 
ঘটনায় দেবতাদের রথচক্র মন্দ গতিতে ঘুরিতেছে, নিজের নিজের মত 
লোকের উপর চাপাইয়া পৃথিবী রক্ষা করিতে গিয়া উৎসাহী 
সংস্কারকের ব্যর্থমনোরথ হইয়া থাকেন। মানব প্রকৃতিকে তাড়া 
দিয়। উন্নতির পথে অগ্রসর করান যায় না। একের মতের সঙ্গে 
অপরের যাহা কিছু অমিল রহিয়াছে, জোর করিয়া সেসব সুছিয়া 
ফেলিলেই যে যন্ত্র সকলে একমত হইবে, এক দেবতার উপাসনা 
করিবে, এমন কথা হিন্দুরা কখনও মনে করে না। মুক্তির কোনও 
নির্দিষ্ট পন্থা আছে, এই ভাবে পুজা করিলে মুক্তি অবশ্যাস্তাবী, অন্যথা 
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নহে-_ইহাও তাহারা মনে করে না। প্রেমময় ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে 
এইরূপ কোনও উগ্র ধারণার সানঞ্রস্য হয় না। কোনও বিশেষ 
জাতি ঈশ্বরের মনোনীত, তাহাদের ধর্মই মানবজাতির ধর্মের 
ইতিহাসে শীবস্থান অধিকার করিয়া আছে, হয় তাহাদের নিকট হইতে 
দীক্ষা গ্রহণ কর, নতুবা! আধ্যাত্মিক লাভের ঘরে শুন্য পড়িবে__ 
এইরূপ ধারণ! অসঙ্গত, ইহাতে ঈশ্বর ও মান্তুষ উভয়েরই প্রতি 
অবিচার করা হয় । 

প্রকৃতপক্ষে, মতে কি যায় আসে? জীবন দিয়াই মানুষের 
বিচার। ফলেন পরিচীয়তে ; কর্মদ্বার৷ মান্ষের বিচার কর, 
বিশ্বাস দ্বারা নহে । ধমের অর্থ অন্ধ বিশ্বাস নহে, সাধুভাবে জীবন 
যাপন ।* যাহারা প্রকৃত ধামিক তাহারা অপরের মতামতের প্রতি 
উদাসীন । যীশুর সেই মহৎ উক্তি স্মরণ কর, “আমার আরও মেধ 
আছে, তাহারা অন্য দলে রহিয়াছে ।” ইভুদী বংশে যীশুর জন্ম, 
আমরণ তিনি ইহুদীই ছিলেন, তিনি কখনও ইুদীদের বলেন 
নাই যে ইছদী হওয়া খারাপ, তোমরা সকলে খৃষ্টান হও । হিক্র- 
ধর্মে যে সমস্ত আবিলতা! অপবিভ্রতা ঢুকিয়াছিল, তাহা সংশোধন 
করিতে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা, করিয়াছিলেন। যদি হিন্দু হইয়া 
জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্যও এরূপ 
করিতেন। প্রকৃত সংস্কারক মানবের পৈতৃক ধর্মকে অন্ধীকার 
করেন না, ছোট করিয়া দেখেন না, বরং সেই অধিকারকে বিশুদ্ধ 
করিয়। উজ্জ্লতর, উন্নততর করেন ॥ 

বউ সহগতেই: খাহাদের অধিক প্রিয়, তাহারা শেষ 
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একমাত্র শাখা 5 চার্চবাদী ( Episcopalian ) প্রকৃত প্রোটেক্টাণ্টের 
ধর্ম পালন করে। তাহার মধ্যে আবার “হাই চার্চ” হইল বথার্থই 
চার্চবাদী প্রোটেষ্টান্ট বৃষ্টধর্ন । শেষে দাড়াইল, শৃষ্টধনকে আমরাই 
একমাত্র ঠিক বুঝিয়াছি। 

মানবমাত্রেরই বা প্রতোক সম্প্রদায় ব। জাতিরই কিছু না কিছু 
বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা শ্রদ্ধার বন্ত্-হিন্দুধমের এই ধারণ! লোকের 
মনে ধীরে ধীরে বন্ধমূল হইতেছে । এই আদর্শের জন্য চাই প্রত্যেকের 
সেই অবাধ স্বাধীনতা, যাহার বলে লোকে আপন আপন 
বিশেষহুকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে । সববিধ বিশিষ্টতাই ব্যক্তিগত । 
এই বৈশিষ্ট্য এক হইতে অপরে সঞ্চালিত করা বায় না যাহা 
একের পক্ষে প্রয়োজন, তাহা অপরের ও প্রয়োজনে লাগিবেই, 
এরূপ মনে করিলে ভূল করা হয়। বিশাল এই পৃথিবী, এখানে 
সর্বববিধ প্রকৃতির লোকেরই স্থান আছে । 

কখনও কখনও বলা হয়, হিন্দুধর্ম মানুষকে বৃহত্তর মুক্তির, 
'আদশ জীবনের সন্ধান দিতে পারে নাই । এইরূপ অস্পষ্ট অভিযোগের 
উত্তর দেওয়া শক্ত । যাহা! হউক, জোর করিয়া পুরাতন মতগুলি 
দূর করিয়া দিলে, বা বলপুবক অন্যাধর্মাবলব্দীকে স্বধর্মে আনিলেই 
যে নবজীবন আনা| যাইত সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। হিন্দুর 
ধম কখনও নিদয় পরুব হস্তে ভারতের জলবাফুতে পুষ্ট নানারূপ 
কুহেলিকাবাদ ও যাছুবিদ্যার সংহার সাধন করে নাই ;--বাহির হইতে 
ছেদন ন! করিয়া এই ধর্ম মূলে ঘা দিয়াছে । 

মানবের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সত্যের প্রতি অবিচলিত অন্ুরাগ--এই 
দুইটি মূল নীতি অন্তুসরণের ফলে হিন্ুধমের গৌরবের দিনে 
হিন্দুজাতির সাধারণ ধর্মজীবনের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল । বত'মান 
সময়ে কিন্তু হিন্দু মনোবৃত্তির মধ্যে ন্রায়বিক' ছুবলতা লক্ষ্য কর! 
যাইতেছে । হিন্দুধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বহু লোক অবশ্য কুস স্কারাবৃত, 
কিন্তু যে সকল দেশে উচ্চতর সভ্যতা নিয়তরকে দূর করিয়া দিয়াছে 





৩৮ ধমের বিরোধ__হিন্দু' 





বলিয়া শুনিতে পাই, এমন অনেক স্থানে নিয়স্তরে এখনও অন্ধকার 
টিকিয়া আছে। ‘অসভ্য সানু" খুজিতে আমাদের বেশি দূরে 
যাইবার প্রয়োজন নাই। স্যার জেম্স্‌ ফ্রেজার এবিষয়ে প্রগাঢ় 
পণ্ডিত, তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন, “বহু সহস্র বৎসর পূৰে 
ভারত এবং মিসর যেমন ছিল, অথবা পৃথিবীর স্ুদূরতম প্রান্তে 
নিম্নতম ববরদের যেমন অবস্থা, বতমান ইউরোপের অশিক্ষিত, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের অবস্থা অনেকট! সেইরূপ । সভ্যজগৎ 
সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে কোনও সংবাদ পাইয়া চমকিত হয় । 
হয়তো বা শোনা গেল যে স্বটল্যাণ্ডে কোনও পুরোহিত বা অত্যাচারী 
জমিদারকে বধ করিবার জন্য নিমিত, বহু পিন দ্বারা কণ্টকিত একটি 
মৃতি পাওয়া গিয়াছে, কিংবা আয়লাণ্ডে কোনও রমণীকে ডাইনি 
জ্ঞানে জীবস্থে দগ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে মারা হইয়াছে; অথবা 
রাশিয়ার কোনও বালিকাকে খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিয়! তাহার চবিতে 
বাতি তৈয়ার কর! হইয়াছে। তাহার আলোতে তন্করের! মনে করে, 
রাত্রিতে স্বকার্য সাধন করিতে পারিলে, কেহ তাহাদের দেখিতে 
পাইবে না।” বন্ধ খৃষ্টান মন্ত্র এবং যাছবিগ্তায় বিশ্বাস করেন ॥ যে 
সংস্কার এবং অভ্যাস যতদিনের পুরাতন, তাহাকে অতিক্রম করা 
তত কঠিন। দ্রুত পরিবতন করাও সহজ নয়, কারণ সকল ধর্মের 
মধ্যেই মূল প্রকৃতিতে ফিরিয়া যাওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা 
যায়। আদিম জাতিদের পূজায় স্্রী-পুরুষ দুই জাতীয় দেবতাই ছিল, 
তাহারা যখন বৌদ্ধধমে'র গোষ্ঠীভুক্ত হইল, তখন তাহারা বৃদ্ধের সঙ্গে 
তাঁরাএদেৰীর পৃজা জুড়িয়া দিল। আশাউরেথ (Ashtoreth), 
আইসিস (55) ও আক্দিতে (Aphrodite)-এর পূজক গ্রীক 
ও রোমানেরা যখন খ্রষ্টধর্ম গ্রহণ করিল তখন হইতে 
মেরীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল। গল্পে শোনা যায় যে, একজন 
ভারতীয় শবষ্টান রবিবার গির্জায়, শুক্রবারে কালীমন্দিরে যাইতেন। 





° The Golden 1019, সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, ৫৬ পৃঃ) 
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পাদ্রি সাহেব যখন তাহাকে প্রশ্ন করিলেন যে তিনি খৃষ্টান কিনা, 
তখন তিনি উত্তর দিলেন যে “আমি খবুষ্টান, কিন্ত তাই বলিয়া! 
কি নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়াছি ?' হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন এমন বহু বাক্তিকে রোগ, শোক, মৃত্যুতয়ে 
পতিত হইলে হিন্দু দেবদেবীর শরণাপন্ন হইতে দেখ! গিয়াছে । 
বাহা আচার-শন্ুষ্ঠান অন্তজীবনে শিকড় গাড়িতে পারে ন।। 
সংস্কারের আদেশে মানুষ বহুদিনের অবচেতন সংস্কার একদিনে 
ত্যাগ করিতে পারে না। নৈতিক এবং মানসিক উন্নতির উচ্চতর 
সোপানে আরোহণ না করিলে পুরাতনের মুলোচ্ছেদ করা কখন 
সম্ভব নহে। 

হিন্দুদের এই সংস্কার রীতি একেবারে বার্থ হয় নাই। 
অবশ্য, উন্নতির যথেষ্ট অবকাশ এখনও আছে, তবু সাধারণ ভাবে 
অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিতে হইবে । কোনও নির্দিষ্ট 
মত বা পুজা! পদ্ধতি না থাকা সব্বেও বহু বিভিন্ন সম্প্রদায়কে 
হিন্দুধর্ম এক্যবন্ধনে বাধিয়া রাখিয়াছে। ১৯১১ সালের আদম 
স্মুমারির বিবরণীতে মিঃ বার্নস শন্থসদ্ধানের ফলে লিখিয়াছেন যে 
অধিকাংশ হিন্দুই ভগবান, পরমেশ্বর বা নারায়ণ নামে এক পরম 
ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ । * হিন্দু মনোভাব ও আদর্শ বিস্তার 
সম্বন্ধে স্যর হাবাট রিজলি বলেন, “এই ধর্ম শুধু পণ্ডিতের নহে, 
সাধারণ লোকেও ইহার আদর্শের সঙ্গে অনেকাংশে পরিচিত । 
একটু বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, এমন কৃষকের সঙ্গেও পরমাত্মা, কম? 
মুক্তি, মায়া এই সব বিষয়ে যদি আলাপ করা যায় তবে দেখা, যায় 
যে সে প্রথমে হয়তো তাহার পরিচিত প্রসঙ্গে তোমার আগ্রহ 
দেখিয়া একটু বিস্মিত হইবে__কিন্ত সেই বিস্ময়ের ভাব কাটাইয়া 
উঠিলেই দেখিবে এ সব চিন্তার সঙ্গে সে অপরিচিত নয় এবং 





> প্রথম ভাগ, ৩৬২ পৃঃ 
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নিজের মনে মনে উহাদের সম্বন্ধে মত এবং জীবনের উপযোগী 
উত্তরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।” ? হিমালয় হইতে কল্যাকুমারিকা 
পর্যস্ত সকল হিন্দুর মধ্যেই অন্তরের যোগ আছে। 

পাবত্য এবং অধ” সভা জাতির! অতি ধীরে ধীরে হিন্দু ধমের 
পর্যায়ভ্ক্ত হইয়াছে; এই পরিপাক ক্রিয়া কোথাও সম্পুর্ণ হয় নাই, 
কোনও কোনও স্থলে আদিম অপরিণত ধর্মমত হিন্দ সমাজে মাথা 
উচু করিয়! দাড়াইয়া আছে। এখনও বতনান সভ্যতা তাহাদের 
উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। গত কয়েক শতাব্দীতে দেখ। 
যায়, হিন্দুরা এবিষয়ে সনাতন আদর্শের প্রতি উদাসীন এবং অসভ্য 
জাতির উন্নয়নে তাহাদের কোন চেষ্টাই দেখা যায় নাই । 

বিকারবশে কেহ আত্মঘাতী হইতে চাহিলে বলপ্রয়োগ করিয়াও 
তাহাকে বাচানই যুক্তি সঙ্গত, তেমনই কাহাকেও ভুল মতে 
চলিতে দেখিলে জোর করিয়া তাহাকে স্বমতে আনিতে হইবে. 
হিন্দুরা এই যুক্তির অন্্মোদন করেন ন!। ইস্রায়েলের অদি- 
বাসীদের ক্যানানে প্রবেশ করার সময় হইতে বহুবার একেশ্খরবাদীদের 
সন্দীণতার ফল মানবজ্ঞাতির ইতিহাসে রক্তের অক্ষরে লিখিত 
হইয়াছে। ধনের গৌড়ানিতে, অপরের প্রাধান্রা-অসহিযু একই ঈশ্বরের 
সেবকের। ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়। কত অত্যাচার 
করিয়াছে; তাহার! বিজিতদের উপর যে সব নিষ্ঠুর অত্যাচার 


হইলে পাশ্চাত্য সভ্যতার পক্ষে মঙ্গলকর হইত কি না আপনারা 
কথা বিচার করিবেন। ধনের 
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হিন্দু ভারতে প্রায় অভ্ঞাতই ছিল। গোড়ামি, অন্ধবিশ্বাস যে 
ছিল না_তাহা নহে, তবে মতভেদের জন্য নির্যাতন কখনও 
সমথিত হয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের ইতিহাস অকলুবিত বলা 
চলে । বছ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধর্ম, শাস্তি ও সমন্বয় 
রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ॥ সমগ্র মানবজাতির এক পঞ্চমাংশ 
নাকি এক সময়ে বৌদ্ধধম গ্রহণ করিয়াছিল__কিন্ত বৌদ্ধধর্ম 
চিরদিন অন্যের মত ও বিশ্বাসকে সন্্রম করিয়াছে, কখনও 
লোককে বোদ্ধমতে আনিবার জন্য বলপ্রয়োগ করে নাই। 
বৌদ্ধ ধমশান্ত্রের এক অতি পুরাতন গ্রন্থে’ দেখা যায় যে 
তৎকালে প্রচলিত প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের মধ্যে ধর্ম” সম্মন্ধে 
বিচার-বিতর্ক এবং পরাজিতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন_এই, 
ছুইটিকে বুদ্ধদেব বরাবর নিন্দা করিয়াছেন । যেখানে মতদ্ধৈধ হইতে 
ক্ষোভ এবং অসন্তোষের সম্ভাবনা, সেখানে তিনি শিশ্বাদের বিচার 
হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। অশোকের একটি 
শিলালিপিতে ধর্ম সন্ধন্ধে এই উদারতার কথা খোদিত "আছে 
'দেবানাম্‌ প্রিয় রাজা! অশোক সকল প্রকার ধর্মমতের প্রতিই 
শদ্ধাবান_ভাহার মতে প্রকৃত ধর্লাভের তুলনায় সন্মান, অথবা, 
সবই তুচ্ছ ; ইহার মূলে মাছে স্বধর্মে আস্থা! স্থাপন করা এবং পরধর্ষের 
নিন্দা হইতে বিরত থাকা! ; যে ইহার অন্যাথাচরণ করে সে অশ্ব ধমের 
ক্ষতি করিতে গিয়! নিজের ধর্মের ক্ষতিসাধন করে ।” দ্বাদশ শিলা- 
লিপিতে আছে, “আমার রাজ্যে সর্বপ্রকার ধর্ম ই পালন কর! চলিবে” 


». হন্তনিপাত, ৭৮২; অঞ্জুব্তবনিকায়, ৩৫৭১; বুদ্ধদেব শিল্গগণকে 
বিধর্মীকেও দান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং তাহারাও যে স্বর্গে যাইতে পারে 
সে কথা স্বীকার করিয়াছেন ॥ মঞ্রুঝিমলিকায়ে তিনি জনৈক আজীবকের কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন, সে কর্মবাদে বিশ্বাসের গুণে স্বর্গলাভ করিয়াছিল। যে সকল 
ব্রাহ্মণ প্রকুত ধর্মজীবন যাপন করিতেন তাহাদের উপর বুদ্ধদেবের প্রগাড শ্রদ্ধা 
ছিল। 
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ভারতের হিন্দু এবং বৌদ্ধ নরপত্তিগণ এই নীতি পালন করায় 
সকল ধর্শেরই বহু লোক স্বদেশে নিধাতিত হইয়া পলায়নপৃর্বক 
ভারতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইভুদী, খৃষ্টান, 
পারসিক সকলকেই লিজ নিজ পথে উন্নতি করিবার, নিজ নিজ 
ধারায় বিকাশ লাভ করিবার, অবাধ স্বাধীনত। দেওয়া হইয়াছিল । 
হুয়েন সাং নিবেদন করিয়াছেন যে প্রয়াগের মহোহসবে নৃপতি 
হর্ষ প্রথম দিন ভগবান বুদ্ধকে, দ্বিতীয় দিন তাহার পিতার 
ইষ্টদেবতা। স্থ্যকে, এবং তৃতীয় দিবস ভগবান শিবকে উৎসর্গ 
করিয়া এক এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপুরবির ( ৯ম শতাব্দীর ) 
প্রসিন্গ কোট্রয়মের, ও বিজয়রাগদেবের কোচীনের, শিলালিপি যথেষ্ট 
প্রমাণ যে হিন্দুরাজগণ খৃষ্টান ধর্মকে শুধু যে দেশে থাকিতে 
দিয়াছিলেন তাহ! নয়, উক্ত ধর্মের প্রচারকদিগের জন্য বিশেষ 
স্ুখ-্ুবিধার বাবস্থা করিতেও কু্ঠা বোধ করেন নাই। এই 
তে| সেদিন হিন্দু মহীশৃরাধিপতি ভাহার রাজামধো খৃষ্টান 

গির্জার পুনঃসংস্কারের জন্থা অর্থ দান করিলেন । 
বিজ্ঞানের অন্তত সাফলোর গুণে পৃথিবীর পরিধি আজ 
অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়াছে; বিদেশী জাতি হয়া দাড়াইয়াছে আমাদের 
নিকটতম প্রতিবেশী ৷ বিভিন্ন জাতির মিশ্রণের ফলে চিন্তার আদান- 
প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে । সহযোগিতাই যে জগতের নিয়ম সে কথা 
আমরা ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছি। অন্য ধম আমরা উপেক্ষা 
করিতে পারি না, তাহাদের শক্তির কথা আমাদের ৰিবেচন! করিতে 
বি এবং কি ভাবে শাস্তি ও শৃষ্ঘলার সহিত সকলে একত্রে 
ফিরিতেছি 
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গভীর পার্থক্য সত্বেও শাস্তি ও শ্রচ্ঘলায় পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের 
সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ও সহযোগিতা করিয়া, স্বাধীন জাতিসম্হের 
ভাতৃত্ব বা সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,__তাহার অন্তরভূক্ত প্রত্যেক জাতি 
জগতে তাহার নিজের প্রকৃতি অনুসারে এমন কিছু দিতেছে, যাহ! আর 
কেহ দিতে পারে না, যাহ! অন্যের দানের সঙ্গে তুলনীয় নহে--এরূপ 
সঙ্ঘই হইল জগতের রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ,_একজাতীয় সভ্যতা ও 
একই সামাজিক মনোব্বস্তি লইয়া যে একচ্ছত্র সা্রাজা, তাহা নহে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বমানবিকতা ও উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা 
আমাদের বিশ্ব-সাধারণতস্ত্রের আদর্শে আসিয়! মিলিয়াছে,__তাহাতে 
বিশ্বপরিবারের প্রত্যেক শাখা প্রশাখ। সমগ্র মানবজাতির বৃহত্তর 
জীবনে নিজের নিজের স্বাধীনতা, স্বচ্ছন্দতা ব! নিরাপত্তা ও আত্মসিদ্ধি 
খুজিয়া পাইয়াছে। ধর্মজগতেও এই আদর্শের প্রসার না হইলে 
ভবিষ্যতে ধর্ম সন্বন্ধে জগতে কোনও আশাই করিতে পারি না। 
যখন দুই তিনটি বিভিন্ন মতবাদ আসিয়া দাবি করে যে সত্যোর মমস্থান 
ও প্রকৃত স্বরূপ তাহাদের নিকট প্রকটিত বা উদ্ঘাটিত, এবং ইহাকে 
স্বীকার করাই স্বর্গে যাওয়ার একমাত্র পথ, তখন সংঘর্ষ অবশ্যাস্তাবী । 
এরূপ সংঘর্ষে এক ধর্ম অন্য ধর্মকে ছাড়িয়া কথা কহিবে না,জগৎ 
ভন্মে পরিণত ন! হইলে কেহ কাহারও উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতে 
পারিবে না। নিজের ধর্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করা 
হইল ধর্মজগতে বল্শেভিক-বাদ ; আমরা। তাহাতে অবশ্যাই বাধা 
দিতে চেষ্টা করিব । হিন্দুরা যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়া- 
ছিলেন, আমরা যদি তেমন কিছু একটা গ্রহণ করি তবেই ইহ! সম্ভব ; 
তাহারা একই মতের উপর জোর না দিয়া একই সাধনার উপর 
ধর্মগত একাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের একো 
বিশ্বাস না করিয়া আমরা যেন ভাবগত এঁক্যে বিশ্বাস করি $ সেরূপ 
একো শুধু যে প্রত্যেক ব্যাক্তিরই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা মেলে তাহা 
নহে, জীরনের যাহ! কিছু স্বশৃদ্থল ও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে 
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তাহারই জন্থা এরূপ স্বাধীনতার বাবস্থা আছে। ইতিহাসে যে সকল 
জীবন ও চিন্তার পরিচয় পাই তাহাদের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের 
অভিজ্ঞতা! ও সেই সঙ্গে এশ্বরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি এক 
মত অন্য সকল মতকে গ্রাস করিত, তবে জগতের অনেক কিছু নষ্ট 
হইয়া, যাইত । বর্ণহীন এঁক্য নহে, বৈচিত্রের মধ্যে যে সঙ্গতি, 
তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত। হিন্দুধর্ম সকলকে গ্রহণ করিতে চায়, 
সকলকে রক্ষা করিয়! চলিতে চায়, উহ! এক বিশাল বনভূমির সদৃশ, 
তাহার সহস্র শাখা আন্দোলিত হইয়া নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধন 
করিতেছে, সকলেই ভগবানের নির্দেশমত চলিতেছে । প্রতোক বন্ধ 
নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া, ভাগবত ব্যবস্থার সহিত যোগ রাখিয়া, 
“ বিচিত্ৰ সুরে (এবং হেরাক্রিটাসের মতে বেস্থুরেও ) অতি চমতকার 
সঙ্গতের স্বষ্টি করিতেছে,_ইহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। 
হিন্দুরা যে ভাবে ধর্মবিরোধ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন ভবি- 
স্বাতে যে তাহাই গৃহীত হইবার সম্ভাবনা সে কথা প্রুব বলিয়। আমার 
মনে হয়। গণতান্ত্রিক মনোভাব, লক্ষ্য স্থির করার ও লক্ষ্যে পৌছিবার 
জন্য চেষ্ট। করার স্বাধীনতায় গভীর বিশ্বাস_-এ সকল তাহাই প্রমাণ 
করে। যাহা স্বয়ং নিবাচিত নহে তাহা কিছুই ভাল নহে; 
নিজে যেখানে স্থির করা হয় নাই, সেখানে স্থির করার মূলা 
কিছু নাই। জগতের প্রত্যেক অংশে বিভিন্ন ধর্ম ধীরে ধীরে 
- পরস্পরের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে শিখিতেছে ॥ আজ সন্ধ্যায় 
যে আমি আপনাদের মধ্যে আসিয়াছি, ইহাও তাহাই সুচিত 
করিতেছে । ধর্মমহাসভা, সম্মেলন এবং সকল ধর্মের উদার ভাবুক- 
গণের আলাপ-পরিচয়ের ফলে পরস্পরের প্রীতি বদ্ধিত হয়, 
পরস্পরকে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। ধমতন্বের তুলনামূলক 
আলোচনা করিলে অন্যান ধর্মের প্রতি মনের ভাব উদারতর হইতে 
থাকে ২ জাতীয় আত্মা, যুগধর্ম এবং যুগপ্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক 
ধর্মের বৈশিষ্ট্য যে নিয়মিত হয়, এরূপ তুলনামূলক আলোচনার ফলে 





ধর্মের বিরোধ-_“হিন্দ' মনোভাব se 
তাহা আমর! বুঝিতে পারি ও সকল ধর্মের মূলগত এক্য উপলক্ষ 
করি। বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে আমরা পরিক্ষার ভাবে 
চিন্তা করিতে শিখিতেছি। ক্রমেই আমর! বুঝিতেছি যে বিভিন্ন ধর্মের 
মধো ততটা অসঙ্গতি নাই, যতটা আছে পরস্পরের পোষকতা, তাই 
এক সাধারণ উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য পরস্পরের নির্ভরতা না৷ হইয়া, 
পারে না। অন্যান্থা ধর্মের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয়ের ফলে এ বিশ্বাস 
দূর হইয়াছে যে শুধু বিশেষ কোন ধর্মে সাহসী ৪ সহিষ্ণু বীর, 
আত্মত্যাগ ও পরার্থস্রীতি লইয়া, স্যজ্নী শক্তি লইয়া! জন্মায়। 
প্রতোক বড় বড় ধর্ম তাহার এসবকদিগকে রিপুর প্রাবলা, বাসনার 
বেগ ও প্রকৃতির অন্ধত। হইতে রক্ষ! করিয়াছে । যে ধর্ম অতি স্থল, 
বিশ্ববিধানে তাহার স্থান আছে, বিচিত্রবর্ণ পুষ্পসম্তারই ক্দমাক্ত যে: 
মূল হইতে ফুটিয়াছে তাহাকে সার্থক করিয়া তোলে । রহস্তবাদের 
উপর মান্ুষের বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে, মতবাদ ততই দুবল হইয়া 
পড়িতেছে। (১) মানুষের বুদ্ধি অসমান বস্তুকে পৃথক্‌ করিয়া দেখিবে, 
তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বন্ধ করিয়া রাখিবে, কিন্তু উন্নততর 
প্রজ্ঞা তাহাদিগের অনৈক্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলেও 
সমগ্রের বিশাল একোর মধ্যে সেঞ্চলি সংহত করিয়া দেখিতে চাহে । 
যাহাদের ধর্ম নাই বা আংশিক মাত্র আছে, তাহারা মত লইয়া 
মারামারি করে, যাহার প্রকৃত ধামিক তাহার! করে না । সুইফটের 
মৰ্মভেদী কথা,_“পরস্পরকে ঘ্বণা করিবার মত ধর্ম আমাদের আছে, 
পরস্পরকে ভাল বাসিবার মত ধর্ম আমাদের নাই”। আমরা যতই 
ধামিক হইব, মত এবং পথের বিভিন্নভাকে ততই সহা করিতে পারিব । 





(১) ভীন ঈজ বলেন : "ধর্মজ্রগতের মধ্যবিল্দু প্রমাণ হইতে সাধনায় গি্গা 
বসিয়াছে 1-....-রহস্তবাদের মূলনীতি এখন বহু লোকে গ্রহণ করিয়াছে; বিশেষ 
করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্থাসের উহাই নাকি মূল কারণ” The 
Platonic Tradition in English Religious Thought, pp. 113-15. 
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হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক দিক আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে 
হিন্দুর নীতিশাস্তরের বিরুদ্ধে যে সকল প্রধান আপত্তি উত্থাপন করা 
হইয়াছে তাহাদের কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার । বিরুদ্ধ- 
বাদীরা বলেন যে মায়াবাদ জগতের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছে, 
স্বতরাং নৈতিক সম্বন্ধের কোনও অর্থই থাকে না। তাহা হইলে 
দাড়াইল এই, প্রাকৃতিক জগৎ অসত্য এবং মানবজ্ঞাতির ইতিহাস 
মায়ামাত্র, সময়ের কোনও অর্থ নাই এবং জীবনের কোনও মুল্য নাই! 
এই যে মায়া পাকে-প্রকারে সমগ্র মানবজাতির উপর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে, ইহা হইতে মুক্ত হওয়া সকল কর্মের চরম লক্ষ্য । 
বৈদিক খবিগণ জগৎকে বাস্তব দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়াছেন । 
উপনিষদে দেখিতে পাই, জগতের সমস্ত বস্তুকেই আপেক্ষিক ভাবে 
সত্য বলিয়া বারবার স্বীকার করা হইয়াছে। বা্যন্ত্র ও তাহার 
৯ স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা € স্থবর্ণময় এবং মৃন্ময় বস্তুর দৃষ্টান্ত দ্বারা 
এই কথাই বঝান হইয়াছে যে পৃথিবীর সকল বন্ধই সেই পংম সত্তা 
হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে। যাজ্ঞবন্ধা যেমন বলিয়াছেন, 
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না । অধিকাংশ হিন্দু ভাগবত সাধনার যে বিভিন্ন পথ গ্রহণ করিয়াছেন 
তাহাতে মায়াবাদের সমর্থন নাই । এই সিদ্ধান্ত শঙ্করের,_ যাহার 
চিন্তাকে হিন্দুদর্শনের আদর্শ ধার! বলিয়া প্রায়ই স্বীকার কর! হয়। 
শঙ্কর যে ‘জগৎ মায়!” বলিয়াছেন,_একথ!। সত্য, এবং এ মতের 
সপক্ষে তিনি বহু যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। কালভেদে, ও 
একই কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সবদা৷ অসম্পূর্ণ 
ও আংশিক, আমরা উহাকে কোনও সাধারণ স্থৃত্রের মধ্যে ফেলিতে 
পারি না, সবদাই এমন কিছু অতিরিক্ত থাকিবে যাহা বৃহত্তম স্থত্রের 
মধ্যেও ধরা দিবে না। স্থান জগৎ ও কাল জগৎ কোনও গণ্ডীর 
মধ্যে যে আনা যায় না, তাহাতেই দেখিতে পাওয়া বায় যে জগৎ, 
অসম্পূর্ণ ও অবাস্তব। আবার, সত্য নিশ্চয় সনাতন, শাশ্বত এবং 
অপরিবতনীয়* । কিন্ত বাস্তব জগতে যাহ! কিছু ঘটিতেছে তাহা 
চিরদিন থাকিবার নয়, তাহা প্রতি মৃহতে ই বিনাশ পাইতেছে। 
“লোকে যদ্‌ আরন্ধম্‌ তদ্‌ অনিত্যম্‌ ৷" এই কথাটির ব্যাখা! অবশ্য 
আমরা নিজের নিজের মতে করিতে পারি । বলিতে পারি, যখন 
আরব কাজ শেষ হয় তখন তাহার পরিণতি হইয়াছে । যদি শেষ 
না থাকিত, অপ্রাপ্যের সাধনায় যদি জীবন নষ্ট হইত, জীবন অর্থে 
যদি হইত কেবল চলা, কখনও শেষ থাকিত না--তবে তো এই জগৎ- 
কারণের কোনও অর্থ থাকে না, এবং “সকলই বুথ!” এই উক্তিষ্ট সার্থক 
প্রমাণিত হয়। গান করিলেই হয় না_থামিতেও জানা চাই । যদি, 
এই গতির ইতিহাসই সব কথা না হয়, যদি অপ্রাপোর সন্ধানে অননস্ত 
কাল যাত্রা আমাদের বিধিলিপি ন! হয়, তবে এই যাত্রার পথে কোনও 
এক স্থলে আসিয়া আমর! নিশ্চয় চরম উৎকর্ষ ব! সার্থকতা লাভ 
করিব ; তখন জন্ম, ম্ত্যুর সংস্কারকে অতিক্রম কৰিয়। আমর। ইতিহাস 
বা ব্যক্তিত্বের সীমাগন্ডী পার হইয়া যাইব । বিশ্ববিধানের মধো একটা 
উদ্দেশ্য কার্য করিতেছে ; আমরা ক্রমশ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে 
* কালত্রয়সত্বাবান্‌ z 
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অগ্রসর হইতেছি। ব্যক্তিগত হিসাবে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
নামই “মোক্ষ' । সিদ্ধিলাভ হইলে আর দেশে-কালে অস্তিত্ব থাকিবে 
না, জ্ঞানৈকনিবতাহম্‌। কোনও ব্যক্তি এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ 
করিলে তাহার দৃষ্টিতে সিদ্ধির যাহা লক্ষণ সেই সাবাভৌম ভাব খুলিয়। 
যায়, কিন্ত কর্মশক্তির আধার হিসাবে তাহার ব্যক্তিত্ব তখনও বজায় 
থাকে । যখন সমগ্র বিশ্ব এই পূর্ণতা লাভ করিবে তখন এই সব মুক্ত 
আত্মা পরমেশ্বরের পরম মৌনের মধ্যে লীন হইয়া যাইবে । এই 
গ্রহতারকাখচিত ত্রহ্মাণ্ড যাহার মধ্যে আমাদের পৃথিবী একটি বিন্দু- 
মাত্র, ইহাকে বিনাশ করিবার জ্রন্য যে সব প্রচণ্ড শক্তি স্থির শাস্তভাবে 
কাধ করিতেছে তাহারা একদিন লক্ষ্যে পৌছিবেই । এই আত্ম- 
বিনাশের মধোই জগৎ-কারণের সার্থকতা । স্থান ও কালে সীমাবদ্ধ 
এবং প্রমেয় এই জগত সম্বন্ধে আাইনন্টাইনের আপেক্ষিকতা (7618- 
৮7৮9) সিদ্ধান্তের সঙ্গে জগতের এই বিলয়ের ( dissolution ) 
ধারণার অসঙ্গতি নাই,_কিন্ত ইহাতে ঈশ্বর সবশক্কিমান ব। অনস্ত 
সস্তাবনার আকর প্রন্তৃতি স্বরূপের মর্যাদার হানি হয় না। এই 
জগতের উপর যবনিকা পড়িবে, কিন্তু অন্য কোনও জগতে হয়তো 
বিপুল সম্ভাবনার মধো, বিচিত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
নাটটালীলার অবতারণ। হইবে, এবং যুগ যুগ ধরিয়া তাহাই চলিবে । 
কাহারও মতে হয়তো জগতের এইরূপ ধ্বংস হইলে আমাদের 
আশা আকাঙ্খা ও সংগ্রামঞ্চলির পরিণাম ছঃখাবহ ; সেজন্য তাহারা 
অনন্ত নরক বা অক্ষয় স্বর্গের কল্পনা করিয়াছেন ॥ কিন্ত এই অনস্ত 
পরিণামঞ্চলির অন্তরালে লুকায়িত আছে একটি চিরস্তন নিক্কিয়তার 
কামনা । হাবাট স্পেন্সার তাই বলিয়াছেন__মোক্ষ হইতে বিচ্যুতি, 
অথবা। বাহাজগতের সঙ্গে জীবনের পরিপূর্ণ সংহতির অভাবই ধ্বংস | 
মোক্ষ হইল সম্পূর্ণ মৌন, গতিহীনতা, অথবা মৃত্যুর অবস্থা । প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যে এমন বজ পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাহার! মনে করেন 
স্বর্গে গিয়াও আমাদের বিয়ার মত কাজ কিছু থাকে। সে কাজ 
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হিন্দুধৰ্ম (১১ ৪৯ 
হইল, ঈশ্বরের গুণগান করা__যেন অফুরন্ত আত্মপ্রশংস! শুনিতে 
শুনিতে তাহার ধৈর্বচ্যুতি হয় না! মুক্ত আস্মাদের যথার্থ একটি কাজ 
আছে-_তাহা হইল, মতের মানবকে মুক্তি পাইতে সহায়তা করা । 
মোক্ষলাভ হয় নাই এবং মুক্তিবিধায়ক জ্ঞানের অভাব রহিয়াছে, যত 
দিন এমন লোক থাকিবে, ততদিন এই মুক্ত আত্মাদের হাতের কাজ 
ফুরাইবে না। কিন্ত বদি স্বীকার করা যায় যে একদিন এই বিশ্ববিধান 
সম্পুর্ণ হইবে, সকলের মোক্ষলাভ হইবে, তবে আর কাহারও করিবার 
কিছু থাকিল ন!। আ্যারিস্টটুল্‌ বলেন, সীমাহীন ব্যাপ্তি কোনও ভাল 
জিনিষকে আরে! ভাল করিতে বা সাদাকে আরও সাদা করিতে পারে 
না।* বেদনা ভিন্ন সৃষ্টির কার্য হয় না; সকলের মোক্ষলাভ হইলে 
বুঝিতে হইবে, স্থপ্রির কার্যও শেষ হইয়াছে। ক্র্যাডূলি বলিয়াছেন, 
“প্রকৃত সত্য বস্তুর গতিশীলতা! নাই ৷” বিকাশের লক্ষণই হইল ক্রিয়া 
শীলতা-_যাহা সম্পুর্ণ তাহার আর বিকাশ নাই । পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে 
তো! কিছুরই অভাব নাই,__কাজেই তখন সক্রিয়তাও থাকিতে 
পারে না। 

কেহ কেহ তর্ক করেন যে এই জগৎ অনন্ত উন্নতিশীল-_স্মৃতরাং 
এখানে চিরদিনই করিবার কিছু থাকিবে । অথবা অগ্চভাবে বল! 
যায়,_এমন কখনও হইবে না যে সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিবে। 
কিন্তু তাহা হইলে বিধাতার উদ্দেশ্য বার্থ হয়। যতদিন এই জগতের 
উন্নতির ক্রিয়! চলিতেছে ততদিন মুক্ত আত্মাদের স্বাতন্্য থাকিবে। 
তাহার পর “সবমুক্তি'তে অর্থাৎ সকলের মুক্তি হইলে, সকলের স্বাতন্ত্রা 
সেই একেতেই লীন হইয়া যাইবে । 

শক্ষরের মতকে মায়াবাদ নাম দেওয়া সঙ্গত নহে। শঙ্কর 
বিজ্ঞানবাদীদিগের মনঃসবন্বতাকে অস্বীকার করিয়া বস্তুর মননাতীত, 
সত্তাকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'দৃষ্টি-্থপ্টিবাদ' অর্থাৎ আমরা! যখন দেখি 
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তখনই বস্তুর অস্তিত্, আমরা না দেখিলেই তাহার সত্বা নাই_ইহা 
শঙ্করের মত নহে। আমরা বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, শুদ্ধ ছায়ার সাক্ষাৎ 
লাভ করি না। জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধি, ও স্বপ্পের মধ্যে যে প্রভেদ 
তাহাকে তিনি স্বীকার করেন, আমরা যেন এই দুইয়ের প্রভেদ না 
তুলি সেঞ্জন্য তিনি আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন । যুক্তিল্ধ জ্ঞান দিয়া 
কিছুতেই জাগ্রদবস্থায় এই উপলক্কিকে অস্বীকার করা যায় না। ? 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গণ্ডী যতদূর, শঙ্কর ততদূর পর্যন্ত যথার্থবাদী । বস্তু 
দ্বারাই মানুষের চিন্তা নিয়ন্ত্রিত।* শঙ্করের অবিদ্াতন্ব এই 
মতের সমর্থন করে । অবিগ্যা তো ব্যক্তিবিশেষের মনের বিশ্বাস 
নয়। সকল মানুষের মন সম্বন্ধে সাধারণভাবেই ইহ! প্রযোজ্য । 
ইহ! সীমারই ধর্ম । পৃথিব্যাদি প্রপঞ্চের__সমগ্র ব্যবহারিক জগতের-_ 
মূলই যে ইহা, ইহা! সকলেরই সাধারণ লক্ষণ। মোক্ষ ব! ব্যক্তিগত 
মুক্তিতে জগতের ধ্বংস হয় না--কেবল বিদ্যা! দ্বারা অবিগ্ার, সত্য 
দৃষ্টি ছার! অসত্য দৃষ্টির নিরাকরণ হয়। বিজ্ঞানের দ্বারা যখন অবিদ্ধা 
বা ভ্রান্তি দূর হয়, তখনও ভ্রান্তির অস্তিত্ব থাকে, কেবল সেই ভ্রান্তি 
আমাদের মনে আর মোহ রচনা করিতে পারে না। উহাতে জগৎকে 
অস্বীকার কর! হয় নাই, মাত্র নুতন ভাবে জগতের ব্যাখ্যা কর! 
হইয়াছে। 

শঙ্ষরাচাষের মতে বিষয়ী (50৮1০০) এবং বিষয়ের (object) 
মধ্যে যে দ্বন্দ, তাহ! চূড়ান্ত নহে, উহার! অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্টিত। 
বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ই আত্মার ধর্ম, আত্মল এবং ধর্ম: । ত্রহ্ম হইতে 
পৃথক্‌ তাহাদের কোনও সত্তা নাই । “জগতে অনেক সামান্য (univer- 
92) ধর্ম আছে, এবং তাহাদের চেতন, অচেতন বিশেষ বিশেষ রূপ 
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দন কম যাধাত্মযজ্জানৎ পুরুষনুক্ধ্াপেক্ষম্ণ ; অন্কত্র, ই 
প্রামাণ্যং বস্তুত । চা = 
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হিন্দুধৰ্ম (১) ১ 
আছে। পারম্প্গতিতে এই সকল সামান্য ধর্ম প্রচ্জানঘন মহা- 
সামান্য বা ব্রন্দের অন্তভক্তি।” * জগৎ এবং ত্রহ্মের অভেদ হেতু 
অনন্যত! শঙ্কর স্বীকার করেন না,_কেবল জগতের স্বাধীন সত্তাকে 
অস্বীকার করেন।* টীকাকার বলিয়াছেন, জগৎ ত্রহ্মের সঙ্গে 
একীভূত নয়, তবে তাহার কারণ হইতে পৃথক্‌ সত্তা নাই ।* শঙ্কর 
যখন কার্ষের বা বস্তুর সত্তাকে অন্দীকার করেন, তখন “কারণ- 
ব্যতিরেকে" 'ব্রন্মব্যতিরেকে ইত্যাদি বিশেষণ দ্বার! তাহার মতকে 
বিশেধিত করেন।* 

এই অসীম হইতে কি করিয়া সসীম জগতের উদ্ভব হইল, সে 
প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন যে উহা! মায়া,_এক অনধিগম্য রহস্য । 
আমরা জানি যে এক পরম সত্তা আছেন”_জানি যে এই জগৎপ্রপঞ্চ 
আছে, এবং এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই পরমে প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত এসব কি 
করিয়া হইল এই প্রশ্নের সমাধান আমাদের জ্ঞানের অগসম্য । 
আমাদের স্থপ্রিতন্বের ব্যাখ্য! যুক্তিসহ ।__তাহাতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে 
যে ঈশ্বর প্রথমে কিছুদিন এক! ছিলেন, তাহার পর সহসা! ভাহার মনে 
সঙ্গলাভের আকারঙ্ষা। জন্মিল ; তিনি জগত স্বজন করিলেন। সসীম 
জগৎ কি করিয়া সেই অসীমকে ব্যক্ত করিতে পারে এই দিক দিয়! 
দেখিলে লীলাবাদ (manifestation) সন্তোষজনক ব্যাখ্যা! 
নয়। যদি ধরা যায় ঈশ্বরই তাহার স্বষ্টির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছেন, তবে আবার প্রশ্ন উঠে যে, সমগ্র ঈশ্বর না তাহার খণ্ড 
রূপ এই স্থপ্রির মধ্যে আছে? যদি ইহাই ভগবানের সমগ্র রূপ হয়, 





১ “অনেক! হি বিলক্ষণা শ্চেতনাচেতনরূপাঃ সামান্যবিশেষাঃ তেষাম্‌ 
পারম্পর্ধগত্যা একস্মিন্‌ মহাসামান্যো অস্ততীবঃ প্রজ্ঞানঘনে ।” বুহদারণাকসম্থন্ধে 
শঙ্ষরের উক্তি। (২191৯) 

* ন খ্বনন্বাত্থমিতি অভেদ: ক্রমঃ কিন্ত ভেদং ব্যাসেধাম । 

= কারণাৎ পৃথক্‌ সত্তাশৃন্তত্বং সাধ্যতে ন তু এক্যাভিপ্রায়েন । 


* কারণব্যতিরেকেণ, ব্রহ্মব্যতিরেকেণ । 
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যদি এই ত্ৰহ্মাণ্ডের অতীত ঈশ্বর বলিয়! কিছু নাই থাকেন, তবে আমরা 
ঈশ্বরের সবময় রূপকে খব করিয়া দেখি। যদি বলা যায় স্থষ্টি 
ভাহার খণ্ড রূপ মাত্র_তবে স্বীকার করিতে হয় যে ঈশ্বরের সত্তাকে 
বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা এইরূপে 
ভাগ করিয়া অধে ক স্বর্গে, অধধেকি মতে রাখিতে পারি না ; এ যেন 
কৃক্ুটের একাংশ ভোগের জন্থা রন্ধন করা, অপর অংশ অগুপ্রসবের 
জন্য রক্ষা করা ।* শঙ্করের মতে প্রায় বা যুক্তির বলে ঈশ্বরের সঙ্গে 
ভ্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ নির্ণয় কর! সম্ভব নহে’ ; তিনি বলেন, দুই প্রান্ত 
দুঢভাবে অবলম্বন করিয়া থাক, প্রাস্তদ্ধয় কোথায় গিয়। মিলিত হইবে 
তাহা জানিতে না পারিলেও চলিবে । 

ভারতের এবং ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস আলোচন! করিলে 
দেখ! যায় যে, মানুষ কোথায়ও ভগবানের সঙ্গে পৃথিবীর সম্থদ্ধের রহস্য 
উদঘাটন করিতে পারে নাই । শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল পণ্ডিতের! এই রহস্যকে 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভাহাদের সাস্বনা,_যে মানুষের মন 
সবদর্শী নয়, সে কি করিয়া সব জানিবে ? প্রাচ্যের শঙ্কর, পশ্চিমের 
ত্রাড.লি, উভয়েই অজ্ঞেয়বাদের এই বিজ্ঞ মনোভাব দেখাইয়াছেন। 
জগতে বৈচিত্র্য আছে; ইহা! স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়; ইহা কাহারও উপর 
নির্ভরশীল। সেই নির্ভরস্থান হইলেন পরত্রন্ম। এই দুইয়ের সন্দন্ধ 
এক পরম রহস্তে আব্ৃত। “ঈশ্বর স্থষ্টির সর্বত্র দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন, আহা! ইহ! সৰ্বাঙ্গস্থন্দর হইয়াছে*__এই বাক্য হইতে 
সমস্যার মীমাংসা হয় না। এই বাক্যের মধ্যে ধরিয়া লওয়া 
হইয়াছে যে জগতের সব কিছুই ভাল, কিন্তু সেখানেই আমাদের 
সন্দেহ। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বরকে এই জগং-প্রকৃতির নিষ্ঠুরতার 
জন্য দায়ী করিতে না পারিয়া প্লেটে ঠিক করিলেন যে প্রকৃতির এই 
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অলঙ্ঘনীয়তার নিকট ভগবানের কল্যাণপ্রচেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ 
হইয়া যাইতেছে। ভেত্যবাদীর! বারংবার প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে 
যে সয়তান জগতে যত অহিত স্বষ্টি করিয়াছে, সেই সকল দূর করিবার 
জন্যই ভগবানের চেষ্টা । এই ধারণ! হইতেই অগান্টিন পাপ এবং পাপ- 
মুক্তির পথের কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ তখনও ঈশ্বর “সবশক্তিমান" 
এই ধারণ! বজায় রাখিতে ব্যগ্র ছিল । জন্‌ স্টার্ট নিল বলিতেছেন, 
শেষ পৰ্যন্ত তাহার! ঈশ্বরকে শয়তানেরও স্বষ্টিকর্ত। বলিয়! বর্ণনা করিত। 
লাইব নিজ এইভাবে যুক্তি করেন যে এই জগতে বহুপ্রকার অসম্পুর্ণতা 
আছে সত্য, কিন্ত অন্য সম্ভাব্য জগৎ হইতে ইহা! শ্রেষ্ঠ । তবে, 
এই মত মানিলে ঈশ্বরের শক্তিমন্তাকে খর্ব করিয়া দেখান হয়। পুর্ণ 
কেন এই অপূর্ণতার মধ্যে ধরা দিলেন__হেগেলের দর্শন ইহার 
কোনও মীমাংসা করিতে পারে না। বার্গজ জীব এবং জগতের 
মধ্যকার বিরোধের উপর জোর দেন এবং বলেন যে এই দুইটি একই 
আদিম চেতনার দুইটি ্বরূপ,__অস্তিমূলক এবং নান্তিমুলক । কিন্ত 
সেই প্রথম আদিকারণের মধ্য হইতে এই তুই বিভিন্ন ধার! কি 
করিয়া স্থপ্টি হইল, এ বিষয়ের সমাধান তিনি করিতে পারেন নাঈ। 
ক্রোচি ভাবগত ও রূপগত আত্মার বিভিন্ন প্রকাশের কথ! বলিলেন, 
কিন্ত একই আত্মার এই সকল বিভিন্ন রূপের কোনও আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই। এই আকারগুলিই যদি সব হয় ও ইহাদের 
অতিরিক্ত আর কিছু না-ই থাকে, তবে তো পরমাত্ম৷ বলিয়াও কিছু 
থাকে না, আর যদি পরমাত্মা থাকেন, তবে সেই পরম সত্তা খণ্ডিত 
হইয়াছেন । 

এ অবস্থায় অজ্ঞেয়বাদ বুদ্ধির পরিচায়ক, অবস্থার সঙ্গে তাহার 
সামগ্রস্তাও অধিক । কিন্ত মানুষের মন যুক্তিতর্কপ্রবণ, সহজে হার 
মানিতে চায় না। ব্রহ্ম যে বোধাতীত, জগৎ যে উহার সঙ্গে কেমন 
এক ভাবে যুক্ত রহিয়াছে, এই ধারণায় তাহার তৃপ্তি হইতে পারে 
না। সে ত্ৰহ্মকে সগুণ বলিয়া ধরিয়া লয়, জগৎকে সগুণ ত্রক্ষের 


ভি 


হও হিন্দুধৰ্ম (১) 
রূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করে । মানবচিন্তের দৌবল্যের কথা মনে করিয়া 
শঙ্কর এই রূপক-ব্যাখ্যায় বাধা দেন নাই। ঈশ্বরের পূর্ণতা উচ্ছ্বসিত 
হইয়া জগতের মধ্যে ছড়াইয়! পড়িতেছে। তিনি শিল্পীসঘ্রাট, তাহার 
প্রাণের প্রাচুর্ষেই এই জগতের স্থপ্টি ॥ বিশ্বস্যজনের মধ্যে যে বুদ্ধির 
খেলা, স্বাধীন গতি এবং স্বতংস্ৃত আনন্দের প্রকাশ দেখ! যায়--লীলা 
কথাটি তাহা সুষ্টৃরূপে বুঝায় । আমরা ঈশ্বরকে সঞ্তণ বলিয়া! কল্পনা 
করি,_আর অভিব্ক্তির এবং আত্মপ্রকাশের শক্তি তাহাতে আরোপ 
করি। যে পরিপূর্ণতা ফলপ্রস্থ নয় তাহ! আমাদের কল্পনাতীত | 
নিজের এই প্রকাশ বা! অভিবাক্তিকে মায়াও বলা হয়। কর্তা বা 
কারণ, কার্যকে অবলম্বন করিয়া যে আত্মপ্রকাশ করেন, তাহারও 
মূলে এই তন্থ। কিন্ত এই সবই শুধু ত্ৰহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ 
বুঝিবার চেষ্টা! ॥ 

যাহা হউক, কোনও মতবাদেই এমন কথা কখনও বলে নাই 
যে জীবন স্বপ্প, এবং ইন্দ্িয়গোচর সব কিছুই মায়া। পরবর্তী কালে 
শঙ্ষরপন্থী ছুই একজন এমন ধরণের কথা বলিলেও ইহাকে হিন্দুদর্শনের 
মূল ধার! বলিয়া গ্রহণ করিতে পার! যায় না। 

অপর আপন্ডিটি আবার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জগৎ যখন 
ব্ৰহ্মময়, তখন তো! হিন্দুর কাছে আচারবিধি নিরর্থক । সকলেই ঈশ্বর, 
তবে পকেটমার বা চোর জালিয়াতকে তাহাদের “পবিত্র' কাজে বাধা 
দেওয়ার অধিকার কোথায় ? ঈশ্বর সবব্যাপী__তবে পিকাডিলি 
সার্কাস, হাইডপার্ক কর্ণার_এই সব স্থানেও কি তিনি আছেন? 
এই ধরণের যুক্তির অবতারণা করিয়াই সমালোচকরা মনে 
করেন যে ঈশ্বরের সবব্যাপিহ সম্বন্ধে হিন্দুর সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিলেন। 
তিনি জগতের বহিভূ ত, লোকাতীত, দূরস্থিত- ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ 
শুদ্ধ নীরস ধারণা হিন্দুগণ মনে স্থান দিতে পারেন ন!। এই ব্রহ্মা 
ভাহারই এক মহান্‌ লক্ষ্য সাধনের জন্য তাহার নিয়মে কার্য করিতেছে। 
প্রকৃতির মধ্যে এই যে এক্য ও শৃষ্ঘলা, বিবর্তনের পথে এই যে সুস্পষ্ট 
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উন্নতিশীল অগ্রগতি__ইহার। কি কোনও প্রাণহীন যন্ত্রের অচেতন 
স্পন্দনের পরিচয়, না, এক সবজ্ঞ চেতনাসয় পুরুষের বিধান? 
ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডে সবত্র রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি এবং এই জগৎ এক 
নহেন। যাহার! মনে করেন এই উভয় বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মতে 
ব্ৰহ্ম এই জগতের সবত্র এমন ভাবে অন্তপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, 
যে আমর! যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি ভাহাকেই দেখিতে পাই, 
এবং জগতের বাহিরে তাহার আর অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর আমাদের 
সম্মুখে সবত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন__এ জগৎ তাহার শুধু প্রকাশ 
নহে, পরিপূর্ণ এবং চরম অভিব্যক্তি। ত্রন্ষের এই লোকাতীত, 
ইন্দ্িয়ের অগোচর ভাবটির উপর হিন্দু দর্শনে সবদা জোর দেওয়া 
হইয়াছে। “তিনি জগতের ভার বহন করেন, কিন্তু ইহাতে 
হারাইয়! যান নাই।” * জগৎ ত্রহ্ষে, কিন্তু ব্রহ্ম জগতে নহেন। 
এই বিশ্বে বিভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ব্যাক্তির মধ্যে সেই 
এশী শক্তির স্ফুলিঙ্গ ক্ষীণ বা উজ্জল যেমন ভাবেই দ্বলুক, সে স্কুলিগগ 
মূল অগ্নিশিখা হইতে অবশ্যই পৃথক্‌ । 

ঈশ্বর সবব্যাপী; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে তাহার প্রকাশের 
মাত্রাভেদ আছে, একথ! অবশ্য হিন্দু দর্শনে স্বীকার কর! 
হইয়াছে। ইহা সত্য যে ক্ষুদ্রতম বন্ত্রতে সেই পরমপুরুষেরই 
জ্যোতি বিদ্ধামান, তথাপি বলিতে হইবে যে অচেতন অপেক্ষা 
চেতনে, জড় হইতে জীবে, ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানুষের 
মধ্যে, অসাধু অপেক্ষা সাধুর মধ্যে তাহার প্রকাশ পুর্ণতর ৷ 
কিন্তু জগতের নিকৃষ্টতম বস্তকেও সেই এশী সত্তা হইতে সম্পুর্ণ 
বিযুক্ত বলিয়া জাহান্নামে ঠেলিয়া ফেলা চলে না। ঈশ্বর এই 
জগতের সববন্ত্রতেই অন্ুপ্রবিষ্ট ও সবব্যাপী, হিন্দুধর্ম এ কথা বিশ্বাস 
করে, কিন্তু বলে না যে আমর! যে ভাবে দেখিতেছি তাহাই ঈশ্বরের 
প্রকৃত স্ব্ূপ। পিকাডিলিকে যেমন দেখিতেছি তাহাই ঈশ্বর 
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নহেন; তবে, ঈশ্বরের বিধান না হইলে পিকাডিলির অস্তিত্বই 
কি সম্ভব হইত? হীনতম মানুষের মধ্যেও এশ্বরিক বিপুল 
সম্ভাবন| স্বপ্ত আছে__নিকুষ্টতম পাপীও তাহার শাশ্বত ক্রোড়ে 
আসীন। ঘোর পাপীরও আশা আছে, হতাশ হইবার কারণ 
কাহারও নাই । সাধুরাও একদিনে সাধু হন নাই, তাহাদের 
সাধুতার পশ্চাতে কত সংগ্রামের ইতিহাস বতমান। আমরা যতটা! 
ভাবি, আমর! কেহই তত নিদেোষ নই, আমরা কেহই তত মন্দ নই । 
পাপী ও বিপথগামীদের অস্ত্রের দিব্য ভাবগুলিকে উদ্ধুদ্ধ করিতেই 
জগতের সাধু মহাত্মার! ব্যাপৃত থাকেন । 

ব্যক্তিগত ব্বাধীনতা সকল প্রকার নৈতিক আদর্শের ভিত্তি, ইহ! 
সাধারণের স্বীকৃত; কর্মবাদে সেই স্বাধীনত৷ অন্বীকার কর! হয়, 
একথা কখনও কখনও শোনা যায়। কিন্ত ঠিকভাবে বিচার 
করিলে দেখা যায় যে প্রকৃত স্বাধীনতার সহিত কর্মবাদের 
কোনও বিরোধ নাই । আমরা ইচ্ছা করিলেই প্রকৃতির কাধ- 
কলাপকে বশে আনিতে পারি, এরূপ বিশ্বাস আর যাছবিদ্ঠায় 
বিশ্বাস একই কথা; একমাত্র বিজ্ঞানই এরূপ বিশ্বাস দূর করিতে 
পারে। প্রকৃতির গতি কোথাও কখনও ব্যক্তিগত মতামত 
বা আসক্তি দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় না, এক অপরিবততনীয় বিধির 
অমোঘ বিধানে তাহার কার চলিতেছে । এই যে রাত্রিতে চন্দ্র, 
দিবসে সখ আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতেছে, এই যে ঝতুগুলি 
পর্যায়ক্রমে নীরবে আসা যাওয়া করিতেছে_-এ সকলই সম্ভব 
হইয়াছে শুধু সেই একজনের জন্য, যিনি ইহাদের সকলের অপেক্ষা: 
শ্ৰেষ্ঠ, যিনি ইহাদের সকলকে নিজ নিজ পথে চালিত করিতেছেন । 
“সত্যই হে গাগি, সেই অবিনশ্বর আত্মার আদেশেই চন্দ্র সুর্য, ছ্ালোক 
ও ভুলোক, প্রহর ও মুহুর্ত, দিন ও রাত্রি, মাস ও পক্ষ, বংসর ও খু 
সকলে নিজ লিঙ্গ সত্তা পাইয়াছে॥ সত্যই হে গাগি, সেই অবিনাশীর 
আদেশে তুারমন্তিত পৰত হইতে নির্গত হইয়া নদীগুলি যে 
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যাহার পথে, কেহ বা পূর্বে, আবার কেহ পশ্চিমে বহিয়া 
চলিয়াছে।” * গতি সবত্র প্রয়োজনের দ্বারা নিয়স্ত্রিত ৷ ত্রহ্মাণ্ড মর্মে 
মর্মে নিয়মের অধীন । 

শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে নহে, মানুষের মন এবং নৈতিক জীবন 
সম্বন্ধে কর্মবাদ নিয়মের এই অনুশাসন স্বীকার করে। বেমন 
প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি মানব-সমাজে, সতের প্রকাশ সুস্পষ্ট । 
প্রতিমুহুতে” আমরা নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতেছি, আমাদের নিজ 
নিজ বিধিলিপি লিখিতেছি। “এ পথে যাহা আরম্ভ করা যায় 
তাহার কিছুই হারায় না, কিছুরই পূর্ণতার পথে কোনও বাধা থাকে 
না, স্বল্পমপ্যন্ত ধরশ্ত ত্রায়তে মহতে! ভয়াৎ।” * এ জীবনে যাহা 
একান্তভাবে কামনা করি, তাহ! এই দেহের সঙ্গেই শেষ হইয়া 
যাইবে ন।-_এই বিশ্বাস মান্থষের মনে অনস্তের অনুভূতি আনিয়া 
দেয় এবং জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। 

যে কালে লোকে ঈশ্বরের অনুমোদিত মনে করিয়া পাপ কাধ 
করিত এবং সবই তাহার বিধান বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত, 
সে সময়ে কর্মবাদই নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠতা মানুষের সম্মুখে ধরিল, 
এবং এই বিশ্ববিধান আর বিধাতা যে এক, সেকথা প্রচার করিল । 
সৰ্বত্ৰ নিয়মের প্রভুন্ক, কিন্তু ভগবানই সর্বত্র । কর্মবাদ যন্ত্রবিধি নয়, 
আধ্যাত্মিক জগতে ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে। কর্মবাদের মধ্যে 
ঈশ্বরের মনন এবং ইচ্ছাশক্তি মূর্ত হইয়া রহিয়াছে । ঈশ্বর ইহার 
তত্বাবধায়ক, তিনি কর্মাধ্যক্ষ।* ন্যায়বিচার তাহার একটি 
উপাধি । সাধু জেম্‌স্‌ ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “তাহার 
কোনও পরিবর্তন সম্ভব নয়, তাহাতে সবই আলো, পরিবর্তনে যে 
ছায়া পড়ে তাহা তাহাতে নাই 1” * তাহার অদৃশ্য, অথচ সার্বজনীন 

> বুহদারপ/কোপনিষৎ, ৩৮৯. 

২ ভগবদ্গীতা ২।৪০ 

* শ্বেতাস্বতর উপনিষৎ ৬১১ 

* The General Epistle of James, 31> 
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স্তায়দণ্ডে প্রতি কার্য, প্রতি চিন্তার তৌল হইতেছে । “শেষ বিচার’ 
কোনও স্থদুর ভবিশ্যৃতে যে হইবে তাহা নহে; আজ, এখনই, প্রতি 
মূহুতে সেই বিচার চলিতেছে, কেহ তাহ! এড়াইতে পারে না । 
ভগবানের নিয়মকে ফাকি দেওয়া! চলে না। উহা! বাহির হইতে 
আমাদের উপর চাপান হয় না-_-আমাদের স্বভাবেই উহ! অন্থুপ্রবিষ্ট 
থাকে । পাপ অর্থে ঈশ্বরকে অস্বীকার ততটা নয়, যতটা নিজের 
আত্মাকে অবমাননা, নিয়মভঙ্গ ততট। নয়__বতট1 আত্ম প্রতারণা । 
আমাদের কর্মফল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে । কাল ইহাকে 
মুছিয়া ফেলিতে পারে না, মৃত্যুতে ইহ! লুপ্ত হয় না। 
এই মতবাদে অনুতাপ এবং তাহার ফলন্বরূপ দোষ-মার্জনার 
অবশ্য যথেষ্ট অবকাশ আছে । যাহার! বলেন, কম মানিলে ধর্মজীবন 
যাপন, প্রার্থনা, পুজার আর অর্থ থাকে না, তাহারা ইহার যথার্থ অর্থ 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহাদের মতে কর্ম মানিলে বলিতে 
হয় যে ভগবান সরিয়া গিয়াছেন ; তাহার বিধানই সবময় $ তাহার 
কাছে প্রার্থনা করা আর ঝটিকার নিকট বল ভিক্ষা করা অথবা 
ভূমিকম্পের কাছে পাপের মাজ না ভিক্ষা করা একই কথ।। অবশ্য 
হিন্দুধর্ম এমন কথ! বলে না যে, ভগবানের কাছে প্রার্থন৷ করিলেই 
আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত আমর! যাহা কিছু চাহিব সবই 
পাওয়া যাইবে । ভগবান তো আর যাদুকর নহেন যে, স্থ্ের গতি বন্ধ 
করিয়া দিবেন, অথবা নিক্ষিপ্ত শরকে ফিরাইয় আনিবেন। কিন্তু 
নৈতিক বিধানের অমোদঘ নিয়মের মধ্যে তাহার সত্য এবং প্রবন্ধ, 
দয়া এবং স্যায় মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমাতে ঈশ্বরের ন্যায়বিধানের 
ব্যতিক্রম হয় না, ক্ষমা বরং তাহার একটা নিদর্শন। পাপের ক্ষমা 
আছে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি; সঙ্গে সঙ্গে স্যায়ের প্রভাব যে 
অপ্রতিহত, সে কথাও খুব জোর গলায় বলিতে পারি। অন্য 
সকল বিষয়ের স্যায় আধ্যাত্মিক জীবনও একই নিয়মের অধীন। 
দেহের পাপের ভোগ দেশেই ভুগিতে হইবে। বুদ্ধির জড়তা ও 
চে 
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আত্মার কালিমা দেহকে কলুষিত করিবার শাস্তি । ইচ্ছা করিয়া 
যদি পাপ করি, নৈতিক ও আধ্যান্মিক আলোকের দিকে যদি 
ফিরিয়া না চাই, তবে নিঃসন্দেহ পাপ আসিয়া! আমাদিগকে অভিভূত 
করিবে এবং এই যে স্মেচ্ছাকুত অন্ধতা, তাহার ফলে অধঃপাতের 
শেষ সীমায় পড়িয়া যাইবই ৷ শ্যায়পরায়ণ ঈশ্বর কাহাকেও তাহার 
প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করেন না । পাপের প্রায়শ্চিন্তভোগ প্রতিনিধির 
দ্বারা চলে না।* পাপ এক হইতে অন্যে বতে না। তোমার 
হইয়। অস্যে কুচ্ছ_ সাধন করিলে, বা অন্ুতাপ করিলে, তোমার পাপ 
ক্ষয় হইবে না। পাপের মার্জনা পাইতে হইলে চাই বিশুদ্ধ 
অনুতাপ এবং আত্মজয়। ঈশ্বর উৎকোচের বশীভূত নহেন, পাপ 
ঢাকা থাকে না। 

যে আধারে, যে পরিবেশে জীবের জন্ম, সেই অনুসারে কর্মফল 
ভোগ করিতে হয়। কর্মবাদের মতে অতীত যদিও স্থনিদিষ্ট, ভবিস্বাৎ 
কিন্তু স্থনিরূপিত নহে, তাহার সম্ভাবনা অনিশ্চিত । মানব-প্রকুতি, 
সীমাবদ্ধ, কিন্তু মানুষের আত্মা আছে, তাই এ সীমার মধ্যে আত্মার 
স্বাধীনতা আছে। মানুষ কেবল কতকগুলি সহজাত সংস্কারের যন্ত্র 
নয়; যে সকল প্রাকৃতিক শক্তি স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে বন্ধনের 
মধ্যে রাখিতে চায়, মানবাত্মা সে সকলের উধ্বে উঠিতে সমর্থ । 
ভগবদ্গীতা আত্মার সাহায্যে আত্মাকে (‘আসত্মনাস্মানম্‌' ) উদ্ধার 
করিতে বলেন। আমরা যে সকল উপকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, তাহাদিগের সাহায্যেই আদর্শের পথে চলিতে পারি। 
জীবনের খেলায় তাসগুলি আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে, আমরা 
উহাদের বাছিয়া লই নাই; আমাদের কর্মসূত্র ধরিয়া উহার! 
আসিয়াছে, তবে আমরা যেমন ইচ্ছা ডাকিতে পারি, যে রং দিয়া 
হোক্‌ খেলা আরম্ভ করিতে পারি-_হারজি আমাদের খেলার উপর 
নির্ভর করে। এখানেই আত্মার স্বাধীনতা । নতি 





? মুনি্থহুতে সুখে? সুচ্যতে । 
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কে যে কেমন মানুষ হইবে-_তাহা পূর্ব হইতে বলা যায় না,_ 
যদিও ব্যাপারটা মোটেই খেয়ালমত ঘটে না। আমরা বাক্তিবিশেষের 
কাখকলাপ সম্বন্ধে পূৰ্ব হইতে ততটাই বলিতে পারি, যতট! অভ্যাসের 
বশে হয়, অর্থাৎ তাহার কাধের মধ্যে যতটুকু কলের মত হয়, 
স্বাধীন ইচ্ছায় নয়। স্বাধীন ইচ্ছা আর খেয়াল কিন্তু একই বস্তু নহে। 
মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মধ অনিষ্ট, পারস্পর্যহীন, অহেতুক কাজের 
স্থান নাই, কিন্তু এই ন্বার্ধীন ইচ্ছাশক্তির বিশ্লেষণ করাও অসম্ভব । 
কাধ-কারণের সাধারণ ধারার সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ নাই ; ইহার কাজের 
কোনও ধরা-বাধা নিয়ম নাই, কোনও শৃষ্মলা নাই । এই জাতীয় 
ইচ্ছাশক্রিদ্বার যদি মানুষের কাধকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে শাসন বা 
চরিত্রগঠনের কোনও অর্থ থাকে না। কর্মবাদ কিন্ত মানুষকে নিজের 
নিজের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে চরিত্রগঠনের এবং কার্য করিবার স্বাধীনতা 
দিয়া থাকে বিশ্বগ্রুৃতিতে, নিজের মনে এবং সমাজের মধ্যে যে এঁক্য 
রহিয়াছে, মানুষের চেষ্টায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে। সেইজন্য কর্মবাদে 
প্রকৃত, বৈধ স্বাধীনতার অবকাশ আছে, আর দৈব এবং অনিরিষ্ট 
স্বেচ্ছাচারিতায় (ndeterminism) বিশ্বাস করিলে তাহার পরিণাম 
হয় একপ্রকারের ভুয়া অনৃষ্টবাদ। 

এই বিশ্ব এমন নয় যে ইহার ক্ষুদ্রতম বিষয়টিও পূর্ব হইতে 
বিহিত রহিয়াছে, আর এখন কেবল সেই বিধান অনুযায়ী কার্য সংঘটিত 
হইতেছে। ঈশ্বর সর্বদর্শী, কিন্তু তিনিও সকল কাজের পরিণাম পূর্ব 
হইতে স্থির করিয়া দেন নাই ; কারণ আমরা সকলেই তাহার সহকর্মী, 
আমর! কি ভাবে ভাহার সহযোগিতা করিব, তাহার উপরেও তো 
পরিণাম নির্ভর করিতেছে। ঈশ্বর কেবল আমাদের উধ্বে বা 
আমাদের নাগালের বাহিরে নহেন, আমাদের মধ্যেও তিনি বিরাজিত । 
মান্মষের চেষ্টা থাকিলে অন্তরের দিব্য শক্তির বলে সহসা বিপুল পরি- 
কর্তন হওয়া সম্ভব । বিবর্তনবাদ শ্বয়ংভুতার বিরোধী নহে ; কারণ, জীবন 
অৰ্থ যন্ত্রের মত নিয়মপালন নহে__ইহার প্রকৃত অর্থ, উন্নতি বিকাশ ॥ 
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কর্মবাদ পাপীকে আশ্বাস দিয়া বলে যে অন্থাতভাপের, সংশোধনের 
পথ চিরদিনই খোলা, সেখানে বিলঙ্্ বলিয়া কথা নাই। শোক ও 
হতাশা, বিপদ্‌ ও কলঙ্ক__কিছুতেই একেবারে নিরাশ হইবার কারণ 
নাই,_সকলেরই আশা আছে। এই মতবাদ মানুষকে পালার প্রতি 
মমত! বোধ করিতে বলে-_কারণ মান্য অধিকাংশ স্থলে জুষ্ট হয় 
দুর্বল বলিয়া, পাপবুদ্ধির বশে নহে । মানুষ স্ব ভাবতঃ ছুবুদ্ধি, তাহার 
কোনও আশা নাই, সে ভাল অপেক্ষা মন্দকে শ্রেয়: মনে করে বা 
স্বর্গে যাওয়ার কঠোরত! অপেক্ষা নরকে যাওয়ার সহজ পথই তাহার 
বরেণ্া__এই সকল কথ! সত্য নহে । 

দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে মানব নিজেই যখন দুর্বল এবং শ্রেয়ঃলাভে পরান্মৃখ 
হইয়া পড়িল, তখন ভারতে কর্মবাদ অদুষ্টবাদের সহিত জড়িত হইয়া 
গেল। অদৃষ্টের দোহাই দিয়া লোকে অলস ও ভীরু হইয়া উঠিল। 
কর্মবাদ তখন আশার বাণীর পরিবর্তে নিরাশার বার্তাই 
শুনাইতে লাগিল। কর্মবাদ তখন পাপীকে বুঝাইতেছিল, “তুমি নষ্ট 
হইয়া গিয়া, কিন্তু ইহাই তোমার বিধিলিপি, আর কিছু হওয়া 
ছিল তোমার সাধ্যাতীত।” কর্মবাদের অর্থ যে এইরূপ হাতাশা- 
ব্যল্ক হইবেই, আশা করি আমার কথা হইতে তাহার যথেষ্ট 
নিরাকরণ হইয়াছে । 

এখন হিন্দুধর্মের ব্যবহারিক দিক্‌ আলোচনা কর! যাক। হিন্দুর 
ধর্ম বলিতে কোনও একটি বিশিষ্ট দর্শনকে বুঝায় না, হিন্দুধর্ম বলিতে 
বুঝায় জীবনের একটি বিশেষ ধারাকে । এই ধর্ম মানুষকে চিন্তাজগতে 
অবাধ স্বাধীনতা! দিয়াছে, কিন্তু আচার বাবহার সম্বন্ধে ইহার নিয়ম 
বড় কড়া । হিন্দুর এই বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের প্রণালী 
যদি স্বীকার করিয়া লয়, তবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও নাস্তিক, যুক্তিবাদী 
ও অজ্জেয়বাদী, সকলকেই হিন্দু বলা যাইতে পারে । জীবনের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির উপরই হিন্দুধর্মে জোর দেওয়া হইয়াছে, 
- ধর্মমতের এক্যের উপর নয়॥ “নহি কল্যাণকুৎ কশ্চিৎ ছুর্গতিং 
= 





৯২ হিন্দুখর্ষ (>) 
তাত গচ্ছতি।”* গীতায় আছে, যে কল্যাণকর কার্য করিবে__মত ও 
বিশ্বাস তাহার যাহাই হউক, তাহার ছূর্গতি কখনও হইবে না। 
বাস্তবিক পক্ষে কাজই আগে, সিদ্ধান্ত পরে। তাহার অভিপ্রেত কাধ 
সাধন করিলে তবেই তাহার নীতি জানা যায়। ধর্মবিশ্বাস ও 
ইন্দ্িয়াতীত বিষয়ে আমাদের ধারণা বাহাই থাকুক, আমরা সকলেই 
স্বীকার করি যে দয়া ও সততা, দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা বোধ করা 
ও উপকারীর উপকার স্বীকার করা মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় । হিন্দুধর্ম 
এইরূপ ধর্মজীবন যাপনের বিশেষ পক্ষপাতী, এবং যাহারা এই আদর্শে 
অনুপ্রাণিত তাহাদিগকে সহধর্মী জ্ঞানে নিকটে টানিয়া লয়। হিন্দুধর্ম 
কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম নহে, যাহারা প্রকৃত সত্যান্ুসন্ধিৎস্থ এবং 
স্ায়ের অন্থুশাসনে বিশ্বাসী, হিন্দুধর্ম তাহাদের সকলেরই । 

ধর্ম অর্থ সাধু আচরন। ঝগ্বেদে “ঝত' সত্যই বিশ্বের স্থুনিয়ম । 
এই "খত" অর্থে দুই-ই বুঝায়, সত্য এবং ধর্ম বা বিবতনের নিয়ম । 
ধর্ম শব্দের মুল 'ধৃ’ ধাতুর অর্থ ধরা-ধর্ম অর্থ যাহ! ধারণ করে 
এবং রক্ষা করে। প্রত্যেক প্রাণীর, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম 
আছে-_ধর্ম ই তাহাদের বীচিবার নিয়ম । ধর্ম বা পুণ্য বলিতে বুঝায় 
বস্তুর প্রকৃত ন্বরূপের সহিত সঙ্গতি।__যাহা। ইহার বিপরীত তাহাই 
অধর্ম বা পাপ। যে সত্য এই জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, যাহা এই 
জগৎকে শাসিত করিতেছে__তাহার সঙ্গে ছন্ বা অমিলই হইল 
নৈতিক পাপ ৷ 

মান্ুষের কমের মূল উৎস হইল বাসনা । মানুষের জীবনের মূলে 
আছে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা ।__তাহাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, এবং এক 
একটির সার্থকতা এক এক প্রকার কর্মের পথে। এই বাসনাগুলি 
যদি কেহ কাহারও সহিত সন্বদ্ধ না থাকিত, অথবা একের উপর অস্বের 
কোনও প্রভাব না থাকিত, তবে তাহাদের ফলও সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ও 
বিচ্ছিন্ন হইত পারিবারিক জীবনে অর্থের কোনও সন্বদ্ধ থাকিত না, 
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কলকারখানা, ব্যবস! বাণিজ্যের সঙ্গে নৈতিক জীবনের কোনও সম্পর্ক 
থাকিত না, এহিক জীবন সন্ধন্ধে ধর্মজীবন উদাসীন হইয়। পড়িত। 
কিন্তু মানবজীবন অবিচ্ছিন্ন, সুতরাং মানুষের সকল ক্রিয়াকলাপের 
মধ্যে যোগন্থত্র আছে । প্রত্যেকের মধ্যেই যৌনপ্রবৃত্তি, সম্তান-বাৎসলা, 
শক্তি ও ধনের প্রতি আসক্তি, লোকহিতের আকাভক্ষা, এবং অদৃশ্য যাহা! 
তাহার সহিত যোগস্থাপনের অভিলাষ বর্তমান। এই বিভিন্সমুখী 
বুস্তিগুলি পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই কারণে 
পরস্পরের মধ্যে পরিবত নও ঘটে ॥ মানুষের জীবনে ইহাদের কাৰ্যও 
পরস্পরের সাহায্য-সাপেক্ষ । জীবনধারা যদি এক হয়, তবে এই 
জীবনধারার অবশ্যই একটি চরম বিজ্ঞান রহিয়াছে যাহ! ধর্ম, অর্থ, 
কাম ও মোক্ষ, জীবনের এই চারিটি পরম লক্ষাকেই স্বীকার করে। 
হিন্দুধর্মের আচারশান্্র এই বাসনার জগৎকে চিরন্্রনের অভিমুখে 
তুলিয়। ধরিয়। স্বর্গমতের মধ্যে বন্ধনসেতু নির্মাণ করিয়াছে । 
একদিকে মানবের মরজ্রগতের আশা-আকাজক্ষা, অশ্যদিকে 
আধ্যান্মিক জীবনের উচ্চ লক্ষ্য এবং কচ্ড সাধন প্রভৃতি--হিন্দুধর্মে 
এই উভয়ের মধ্যে কোনও স্থায়ী বিরোধ নাই । যে জীবনের পশ্চাতে 
সেই শাশ্বত জীবনের পটভূমি না থাকে, কেবল তাহাই হিন্দ্রধমে 
নিন্দনীয় । নশ্বর সংসারে পাখিব উন্নতি লইয়াই যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট রহিল 
তাহার জীবন বরণীয় নহে, কেন না চরম উন্নতির, পরম সমৃদ্ধিরও 
একদিন সমাপ্তি আসে । সেই দিন সবই শূন্য বোধ হয়। জয়ের 
মুহুতেঞ পৃথিবীতে যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া আছি, তাহারা 
আমাদিগকে ত্যাগ করিবে । হিন্দু দার্শনিকেরা! বলিয়া থাকেন, জগৎ 
নশ্বর, স্থতরাং অনস্তের সহিত যোগস্থত্র হারাইলে এই জীবনের সবই 
মিথ্যা, ইহার ব্যর্থতা তখন শোচনীয় । 
সকল পাখিব সন্বন্ধেরই শেষ আছে, তাই বলিয়া উহাদের অগ্রাহা 
কর! যায় না। উহার! স্থায়ী নয় বলিয়া উহ্াদিগকে অস্বীকার, 
কিলো সমুহ বিপদের আশঙ্কা । সীমার মধ্যেই ৪০৮৪০ 
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৬৪ হিন্দুধর্ম (১) 
কোই অনন্তের প্রকাশ, আর সীমাই আমাদিগকে অসীমে লইয়া, 
হযায়। সীমার মধ্যে আপনাকে ধর! দিয়াই সতাম্বরূপ মানবকে 
অনন্তের দিকে লইয়া যান। বৈরাগ্য অর্থ সসীমকে সসীম জানিয়! 
তাহাতে অনাসক্তি, এবং সীমার মধ্যে সেই আসীমের প্রকাশ জানিয়া 
তাহাতে আসক্কি। এই সাম্য এবং অনন্ত পরস্পর যুক্ত, উহাদিগকে 
- পৃ্কৃ-করায় আমাদের বিপদ। উপনিষদে রহিয়াছে, “যাহার! শুধু 
এই পৃথিবীর পুজা! করে তাহারা অন্ধকারে রহিয়াছে, কিন্তু যাহারা 
শুধু অনন্তের আরাধনা করে তাহারা ততোধিক অন্ধকারে । যিনি 
এই উভয়কে ন্বীকার করেন, তিনি একের জ্ঞান দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম 
করেন এবং অপরের জ্ঞানলাভে অমরতা৷ প্রাপ্ত হন।” 
অর্থ বলিতে বুঝায় মানুষের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের 
কথা, শক্তি ও ধনসম্পন্তির প্রতি তাহার লোভের কথা। যে 
প্রেরণায় মানুষ সম্পত্তি অঞ্জন করে তাহা মানব-প্রক্ুতির চিরন্তন, 
এবং একটি মূল, প্রবৃন্তি। মানব-মনের গঠন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত না 
হইলে সম্পত্তি অর্জনের এই প্রবৃত্তি কখনও একেবারে সুছিয়া ফেলা 
যাইবে না। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই অর্থোপার্জন হইল 
ব্যক্তিত্ব বিকাশের, এবং অপরের সহিত সন্বন্ধ স্থাপনের পথ । 
অর্োপার্জন এবং ভোগস্পৃহা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং স্যায্য 
অধিকার, কিন্তু যদি মোক্ষলাভের উদ্দেশ্য থাকে তবে ধর্মপথে 
থাকিয়া অর্থ উপার্জন এবং স্থখ ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ 
উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটির সিন্ধির জন্য নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন । সংযম 
এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বিসক্রন__এই দুইটি হইল, 
সুক্ষিলাভের উপায় । অঞ্জন ও ভোগের স্বাধীনতা পাইতে হইলে 
আমাদিগকে অনেক ছাড়িতে হয়। যে সব দেশে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা আছে, সে সব দেশের অধিবাসীরা চিন্তায় এবং কমে 
bs পরিমাণে পরাধীন অর্থাৎ নিয়মের অধীন। চিন্তা এবং কার্খের 
চং থাকিলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব), আসার, 
রি 
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'ব্ৰবাধীনতার জন্য তাই হিন্দুসনাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষুদ্রতম * 
বিষয়েও বিধিনিষেধ বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে__তাহারা ধমেরই : 
অন্রুশাসন। এইগুলি হিন্দুসমাজের সকল দেশে বা সকল কালে 
এক নয়। সিন্ধ হইতে কল্যাকুমারিক। পথন্ত্, ভারতের বিভিন্ন দ্রাতি 
বিভিন্ন প্রথা অনুসরণ করে। হিন্দুশান্্রকার সকলের , কথাই 
বিবেচনা করিয়! সকলের অনুযায়ী বিধান দিয়াছেন, যদিও" যখনই 

কোনও নৈতিক অন্যায় দেখিয়াছেন তখনই তাহার সংশোধনের চেষ্টা: 
পরিলক্ষিত হয়।' বিভিন্ন প্রথাকে স্বীকার করিলে একটি 
উন্নত আদর্শ সকলের সন্মুখে স্থাপন কর! হইয়াছে__যাহার প্রভাবে - 
অন্থ সব প্রথা অলক্ষ্যে বিশুন্ক হইতেছে । তৈত্তিরীয় উপনিষদে . 
যুবককে বল! হইতেছে যে “সন্দেহস্থলে সে যেন আন্তরূপ অবস্থায় 
ব্রাহ্মণের! কি করেন তাহা! জ্ঞানিয়! লয়, কেন না তাহার! বিচার 
করিবার যোগ্য, উপযুক্ত ভক্ত ও ধর্মনিষ্ঠ, কিন্ত কর্কশ নহেন।” মন্ত্র 
বলিয়াছেন যে সাধু ও দ্বিজ্জ প্রন্তৃতি ধামিক ব্যক্তিরা যে ভাবে 
জীবন যাপন করেন সকল জাতির, পরিবারের এবং সকল দেশেরই 
তাহ! অবিরুদ্ষ, অর্থাৎ সকলেই সেই মতে চলিলে মঙ্গল । * 

মোক্ষ হইল আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। হিন্দুধর্মের মতে, মানুষ কেবল 
দেহের অল্পের জন্থা, বা কর্ম, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপন্তি বা বাহা 
জগতের সঙ্গে সন্বন্ধের জন্য জীবন ধারণ করে না,আত্মার জন্য, 
আধ্যাত্মিক জীবনের জন্তা তাহার জন্মপরিগ্রহ । মোক্ষ অর্থ আত্মার 
মুক্তি, অর্থাৎ সেই পরম অনন্ত আত্মার মধ্যে আমাদের আত্মার 
চরিতার্থতা লাভ ॥ ইহাতেই জীবের চরম তৃপ্তি, আর যত কিছু কর্ম 
সবই এই এক পরম লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে অন্থষ্িত হইতেছে । 

এই মুক্তিলাভের উপায় সন্ধন্ধে হিন্দুধর্মের মত অত্যন্ত উদার। 


* বৌধায়ন, বৃহস্পতি, দেবল, গৌতম ॥ ক 
O. P. 449. ০ 
বে 











হা © 


৬৬ হিন্দুধর্ম (>) 
করে, কোনও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, ভগবানের নিকট সাধকের 
গতিও তেমনই অদৃশ্য পথে ।”* 

তিনটি প্রধান পথের কথা বলা হইয়াছে--জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম । 
এই তিনটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে; তবে ভিন্ন নামে ইহাদের প্রধান 
প্রধান লক্ষণগুলির পরিচয় । জ্ঞান অর্থে এখানে বুদ্ধির প্রাধান্ত বা 
যৌক্তিকতার শক্তিকে বুঝায় না, এখানে জ্ঞানের অর্থ উপলদ্ধি। 
ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আছি, এই বিশ্বাস থাকিলেই মানুষ পাপ হইতে 
মুক্ত থাকিতে পারে । যথার্থ অন্তূপ্টি থাকিলে কর্ম আপনি শুদ্ধ হইয়া 
আসিবে । সত্য কখনও পথভ্রষ্ট হইতে পারে না। ভক্তির পথই 
অবশ্য অধিকাংশ লোকের প্রিয় । পাপী ও পুণ্যাত্মা, সাধু ও অসাধু, 
পণ্ডিত ও মূর্খ, জ্ঞানী ও অজ্ঞান সকলেই এই পথকে সহজ মনে 
করেন। প্রার্থনা ও নিবেদন, উপবাস ও যাগযজ্ঞ, আত্মপরীক্ষা 
ও ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ, এই সবই ভক্কিমার্গের অস্তভূক্ত। উদ্ধতম 
স্তরে আসিয়া পৌছিলে ভক্তি জ্ঞানের সহিত মিলিত হয়_-এবং 
উভয়ের মিলনের ফলে মানুষ স্যায়সঙ্গত কর্ম করে, ধর্মজীবন 
যাপন করে। 
কের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক পরস্পর অবিচ্ছেগ্তভাবে সম্বন্ধ 
হইলেও, বর্ণভেদ বা জাতিবিভাগ সামাজিক কর্মের উপর, এবং আশ্রম 
ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনের উপর, জোর দেয়। শিক্ষাকাল বা! ত্রহ্মচর্ধ, 
গাৰ্হস্থ্য অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া সংসারী জীবনযাপনের কাল, বানপ্রস্থ বা 
সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সংসারবহিস্ূতি জীবনযাপন, 
এবং সন্ন্যাস বা! বৈরাগ্য সাধন ও মোক্ষলাভের জন্য প্রতীক্ষা-_হিন্দুর 
জীবনের এই চারি আশ্রম, মানুষের জীবন যে বিভিন্ন সোপানের 
উপর দিয়। সেই অনন্ত জীবন পথে চলিয়াছে, তাহাই 
নিদেশ করে। 





* শকুনীনামিবাকাশে জলে বারিচরামিব। 
যথা পদং ন দৃশ্যতে তথা জ্ঞানবিদাৎ গতিঃ ॥ 
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হিন্দুধৰ্ম (>) চে 

প্রথম আশ্রম হইল দেহ এবং মনের শিক্ষা ও সংযমের জন্য । 
নমনীয় তরুণকে কর্মজীবনের অনুকূল করিয়া প্রস্তুত করা হইত । 
ছাত্রকে নির্দিষ্টকাল গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত ;_ সেইখানে 
তাহাকে ভবিব্যাৎ জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্প, কলা আদি সকল শান্তর 
শিক্ষা দেওয়া হইত। ক্রন্ষচর্ধে নারীরও অধিকার ছিল। * 
তাহাদিগকে নারীজনোচিত শিক্ষা দেওয়া হইত, যেন জীবনসংগ্রামে 
তাহারাও বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথ পালন করিতে পারে। স্ত্রীজাতির 
বেদপাঠে অধিকার তখনই ক্ষু্ন কর! হইল, যখন বিজাতীয় শিক্ষা- 
দীক্ষায় পালিত ভিন্ন জাতির মেয়েদের বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইল । 
দ্বিতীয় সোপান, গার্হস্থ্য । সাধারণতঃ, মান্য আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ নয়। এরিস্টট্‌লের ঈশ্বর নিঃসঙ্গতায় আনন্দ পাইতে পারেন, 
কিন্তু এই পৃথিবীর নরনারীর! নিঃসঙ্গ থাকিতে ভালবাসে না। 
সাধারণতঃই তাহারা বিবাহ করিয়া সংসারী হয়।* মানুষের 
কামনা, বাসন] জোর করিয়া দমন করিয়া রাখায় কুফল ফলে, 
কিন্ত স্বাধীন নিঃলক্ষোচ ভাবে প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় তাহ! হয় না_এই 
যে আদর্শ, আয়েড, ইউরোপে এখন লোকের মধ্যে প্রচার 
করিতেছেন, ইহ! বহু শতাব্দী পূর্বেই ভারতে সকলে জানিত। 
স্বাভাবিক প্রব্নত্তিগুলির সহজ স্ষুরণ না হওয়া পর্যন্ত সন্যাস গ্রহণে 





» পুর! কলেষু নারীনাম্‌ মৌক্রিবন্ধনম্‌ ইস্থাতে ॥ 
অধ্যাপনঞ্চ বেদানাম্‌ সাবিত্রীবচনম্‌ তথা । 

২ হারীত স্বতি অঙ্গসারে ( ২*, ২৩) সাযন তাহার পরাশর সংহিতার ভাগ্যে 
বলিয়াছেন, মেয়েদের দুই শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়, ব্রহ্মবাদিনী বা খাহার! ধর্মবিস্যার 
অনুশীলনে রত, আর সচ্যোবধূ, যাহারা বিবাহাদি করে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে 
পাওয়। যায়, গার্গী ( বৃহঃ উপ ), মহাভারতে স্থলভা, রামায়ণে শবরী, প্রভৃতি বিবাহ 
করেন নাই, চিরকুমারী ছিলেন। তবে ইহারা সাধারণ নিয়মের বহিভূন্ত । হিন্দু 
সমাজের বিধিবিধান সাধারণের ক্ষেত্রে প্রযোদ্া, ধরা-বাধ! পথে চলিবার জন্য । 
খাহারা অসাধারণ তাহাদের লইয়া! উহ! তেমন ব্যস্ত নহে। 


ভি 


৬ হিন্দুধর্ষ (১) 
নিবৃত্ত করা হইত। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন কর! আর বিবাহে 
পরাচ্মুখ হওয়া একই পর্যায়ের ; বরং সংসার-বিরাগী পুপাকর্মের স্থযোগ 
হইতেও বঞ্চিত হয় । বিবাহ একটি পুণ্য অশ্নষ্ঠানরূপে স্বীকৃত, দেবতারা 
বিবাহিত ৷ নিগুণ পরমেশ্বরের আরাধনা হইতে একটু নামিয়া আসিয়। 
যখনই সাকার দেবতার পুজা কর! হইয়াছে, _তখনই দেবতার একজন 
শক্তিও স্থির কর! হইয়াছে; কুমার বা কুমারীর পুজা কর! হয় 
নাই। অধ'নারীশ্বররূপে শিবের মুতিতে এই কথাই বল! হইতেছে যে 
একক রূপে তাহার! উভয়েই অসম্পূর্ণ, কিন্তু মিলিতরূপে পরস্পরের 
সহযোগী, পরস্পরের অধীনরূপে তাহারা সেই পরম তত্তবের বিভিন্ন 
শক্তির প্রতীক । যৌনসম্দন্ধের মধো নিন্দনীয় বা অন্মুন্দর কিছু 
নাই । বিবাহ-সংস্কারের ফলে যৌনজীবন বুদ্ধিগত ও কর্মগত ঘনিষ্ঠ 
সন্বন্ধের ভিত্তি হইয়া উঠে। ইহা! মানবের দুর্বলতার পরিচায়ক নহে, 
বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় । একদিকে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্থা, 
অপর দিকে বংশের বিশিষ্ট ধারাটি বজায় রাখিবার জন্য, বিবাহের 
অনুশাসন । বিবাহের এইটি সামাজিক দিক । জীবিত ও মৃত উভয়কে 
লইয়া পরিবার গঠিত__পরিবারের জীবিত লোকের মনে পারিবারিক 
বন্ধনের দুঢ়তাকে স্পষ্ট করিবার জন্য আমাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। সেজন্য 
অনুষ্ঠানান্তে শাদ্ধকত। বলেন, হে পিতৃপুরুষগণ, আমার যেন বীর পুত্র 

লাভ হয়।* 

হিন্দুধর্মের বিবাহসংস্কারে ব্যক্তি ও সমাজ, উভয় দিকেই দৃষ্টি 
রহিয়াছে । পুরুষ অত্যাচারী নহে, স্ত্রীও ক্রীতদাসী নহে, উভয়েই 
এক উচ্চ আদর্শের সাধক ; সেই আদর্শের সন্মুখে ব্যক্তিগত স্বখদ্ঃখ 
করিতে হইবে । দৈহিক কাম পরিশুদ্ধ হইয়া আত্ম- 
পবিত্র প্রেমে পরিণত হয়। হিন্দুর বিবাহ 
জসষ্ঠানমান্রই নহে, উহা একটি গভীর সাধনা । যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, 





ভি 


হিন্দুধৰ্ম (১) ৬৯ 
রুচি ও স্বভাব সম্পূর্ণ অভিন্ন, গল্পে বা উপন্যাসে ভিন্ন বাস্তবজীবনে 
এমন দম্পতি অতি অল্পই দেখা যায়। স্বভাবের মধ্যে অনতিক্রম্য 
বৈশিষ্ট্য থাকিবেই । বিবাহিত জীবনের কতব্য হইল সেই বৈচিত্রা, 
বৈষমাকে যথাযথভাবে সংযত করিয়া এক পরিপূর্ণ মিলিত জীবনে 
পৌঁছিবার চেষ্ট। কর1। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগ হইল উপাদান__ 
এই উপাদান লইয়! আদর্শ জীবন গঠন করিতে হইবে । জীবনের সঙ্গী 
নিবাচনে কিছুটা হাত আমাদের আছে, কিন্ত উৎকৃষ্ট নিবাচনের স্থলেও 
দৈবের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। এই রহস্থাপূর্ণ 
জীবন-প্রস্তরে তুমি যতই কেন নিপুণভাবে খোদাই কর না, ভাগ্যের বা 
দৈবের কুটিল কৃষ্ণ রেখা বারংবার তাহাতে ফুটিয়া উিবে । যে বিবাহে 
এই দৈবলন্ধ সঙ্গীকে জীবনের চিরসঙ্গী করিয়া লইতে পার! যায়, 
তাহাই সার্থক বিবাহ । বিবাহে সংগ্রামের শেষ নহে, উহার আরম্ত 
মাত্র জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধনের পথে যে কঠোর সংগ্রাম, যাহার জন্য 
আপনার সুখ-দুঃখ, প্রবৃত্তি-অপ্রবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত সংযত এবং তুচ্ছ 
করিতে হয়, বিবাহ সেই সংগ্রামের জন্ত প্রস্থতি। লক্ষ্য এক হইলে 
বনু বিচিত্ররুচি ব্যক্তি সাধনার পথে একতান্থত্রে বন্ধ হয়। 
ভালবাসিলে তাহার জন্ম ত্যাগন্বীকার করিতে হইবে । আত্মসংযম, 
সহিষুণত। ও ধৈর্যের গুণে ভালবাস দিবাভাবাপন্ন হয়। 

আদর্শ বিবাহে দম্পতির জীবনের প্রধান তারগুলি সম্পূর্ণ একস্সুরে 
বাধা হয়। একনিষ্ঠ বিবাহই প্রকৃত ধর্মবিবাহ । হিন্দুশাস্তরে রাম- 
সীতা, সাবিত্রী-সত্যবান হইলেন আদর্শ দস্পতি--সমস্ত জগৎ বিরুদ্ধে 
দাড়াইলেও তাহাদের গ্রীতিযোগ ছিন্ন হয় নাই ৷ স্বামী-স্ত্রীর এরূপ 
আদর্শ মিলন দুল ভ ; তথাপি আদর্শের যথাসম্ভব অনুগামী হইতে 
পারিলে তাহাই লইয়া তৃপ্ত থাকিতে হয়। তাই বলিয়া পূর্ণ আদর্শ ও 
তাহার আংশিক অন্ুগমন, এই উভয়ে বে প্রভেদ আছে, সে কথা” 
ভোলা অন্থুচিত। হিন্দুর স্মতিশাস্রে অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে। 
সমসাময়িক প্রথা সম্বন্ধে মন্ত অজ্ঞ ছিলেন না ; তিনি বিভিন্ন প্রকারের 


b 





রর চু 
৭ হিন্দুধৰ্ম (১) 
বিবাহগুলির একটি ক্রম স্থির করেন । ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি যেখানে 
বৃহত্তর আদর্শের সন্মুখে সংযত কর! হইয়াছে, সেরূপ বিবাহকে শ্রেষ্ঠ 
বলা হয়; পাত্রপাত্রীর স্বয়ং মনোনয়নে যে বিবাহ অর্থাৎ “গান্ধৰ’, 
বলপুর্বক কন্যা হরণ করিয়া যে বিবাহ অর্থাৎ "রাক্ষস, এবং 
কন্যা ক্রয় করিয়া যে বিবাহ অর্থাৎ “আন্মর'__এঞুলি নিয়স্তরের । 
কন্যা মত্ত, নিদ্ৰিত বা বিকুত-মস্তিকক থাকিলে, অথবা তাহার অমতে, যে 
বিবাহ, তাহার নাম পৈশাচ বিবাহ, ইহা অতি জঘগ্ভ। * এগুলি 
নিকৃষ্ট বিবাহ হইলে ধষিতা নারীকে ধর্মপন্ধীর পদবী দেওয়ার জন্য 
এবং সন্তানের জন্মকে বৈধ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও 
বিবাহ বলিয়! স্বীকার করা হয়। 

একনিষ্ঠ বিবাহ আদর্শরূপে গৃহীত হইলেও বংশের কল্যাণের জন্য 
অনেক সময় বহুবিবাহ স্বীকৃত হইয়াছে। যদি পুক্রসন্তান না থাকে, 
তবে পুনবিবাহ শান্ত্রসপ্মত ; যদি বিবাহিত ব্যক্তি কোনও নারীকে 
ভ্রান্তি বা দৈববশে প্রলুদ্ধ করিয়া বিপথে আনে, তবে বিবাহ করিয়া 
তাহাকে লোকলঙ্জা এবং কলঙ্ক ও ছুর্দশা হইতে বাঁচানো, এবং 
মাতাপিতার দোষে যে দায়ী নহে এমন নিরপরাধ সন্তানকে রক্ষা করা, 
পুরুষের কতব্য ; এরূপ স্থলে একাধিক বিবাহের বিধান আছে। 
বহুবিবাহের কুফল প্রদর্শন রামায়ণের অন্যতম উদ্দেশ্য $ একাধিক 
বিবাহের ফলে দশরথের অস্তরঃপুর বড়যন্ত্র ও অস্তঃকলহে পূর্ণ ছিল, 
সেইজন্াই রামায়ণের নায়ক এ্রীরামচন্দ্ের আদর্শ একনিষ্ঠ প্রেম । 

সকলকেই বিবাহ করিতে হবে, হিন্দুর এই নিয়মের ফলে যদিও 
আমাদের দেশে জীবনে বীতস্পৃহ কুমারীর সংখ্যা কম, তথাপি ইহার 
মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি রহিয্া গিয়াছে । বাধ্য হইয়াই হিন্দুসমাজে 
বিধবা-বিবাহ নিষেধ করিতে হইয়াছে, সমাজের অজ্ঞাতসারেই 





৯. মন্থ ৩৩৪ । 
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হিন্দুধৰ্ম (>) ৭১ 
মেয়েদের বিবাহের বয়স কমিয়া আসিয়াছে। হিন্দুসমাজের নেতাদের 
এখন প্রাচীন ভাবধারার কথা মনে করিয়া সংস্কার সাধনের সময় 
আসিয়াছে। বিবাহকে ধর্নবন্ধন বলিয়! মনে করার ফলে আমাদের 
দেশে বিবাহবন্ধন অগ্ছেছ্ধা। জীবনের পরিধিকে সঙ্কীর্ণ মনে 
করিয়া যদি আমর! সাময়িক রুচি এবং মোহ অনুসারে চলি, তবে 
বিবাহসন্দন্ধকে চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করা যায় না। আসক্তির প্রথম 
মুহুতে বিবাহিত দম্পতি পরস্পরকে দেব-দেবী মনে করে; কিন্ত দুই 
দিনে সে মোহ কাটিয়া যায়, সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে সবপ্রকারে নিখুঁত 
দেখিবার চেষ্টায় ক্রমে অশান্তি এবং অসম্তোষের সঞ্চার হয়। এই 
অসস্তোষের মূলে আছে কিন্তু মনগড়া মিথ্যা আদর্শ। পূর্ণতা বা 
পূর্ণমিলন ফরমায়েসি বন্ত নহে, সাধন! দ্বার! ইহাকে স্থপ্টি করিতে 
হয়। অমিল আছে, তাই দৃঢ়তর সাধনা চাই । মিলন হইল না 
বলিয়। বিবাহের যে বিচ্ছেদ, তাহ! হইল এই সাধনায় পরাজয় 
স্বীকার । যাহাতে সামঞ্রস্ত স্থাপন করা গেল না, তাহ! ব্যর্থই 
হইল। 

, অধিকাংশ বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং স্বামী-স্ত্রীর পৃক্ভাবে অবস্থানের 
জন্য বর্তমান কালই দায়ী। আমাদের জীবন-গতি অতি দ্রুততালে 
চলিতেছে, পরস্পরকে বুঝিবার আমাদের সময় নাই । ব্যক্তির ইচ্ছার 
মূল্য অতিরিক্ত ভাবে ব্দ্ধি পাওয়ায় এবং কোনওরূপ নিয়মের প্রতি 
আস্থার অভাবে বর্তমান ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রবৃত্তির এবং 
কামনা-বাসনার দাসকে আত্মো্সতি এবং আত্মার বিকাশ 
বলিয়। ভ্রম করা হইতেছে। মানুষ যেন স্থাস্থ্যবান্‌ জন্ধ, 
তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বলিয়া যেন কিছু নাই। মানব- 
ইতিহাসের গোড়া হইতেই জগতে পাপ বিদ্ধমান। কিন্তু সম্প্রতি 
আমরা পাপের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। স্ত্রা বা 
পুরুষ একে অন্যের প্রতি বীতরাগ হইয়া অন্যো আসক্ত হইবে, 
ইহ! খুব নূতন নহে, কিন্ত এইরূপ আচরণ সমর্থন করার যে 
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যুক্তি তাহ! প্রকৃতই আধুনিক ॥ প্রগতির ছদ্মবেশে প্রবৃত্তিই ক্রিয়া 
করিতেছে। ইহারই ফলে যে স্ত্রী ভাল-মন্দ, খ্যাতি-অধ্যাতি 
উভয়ের মধ্য দিয়া স্বামীকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহাকে বলা 
হয় কুসংস্কারের দাস, ভীরু $ এবং যে স্ত্রী অপরের জন্ স্বামীকে 
ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে ধন্যা ধন্য করা হইতেছে, সামাজিক 
ভণ্ডামি এবং নিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দেয় নাই বলিয়। তাহার জয়গান 
করা হইতেছে। যৌন অনাচার ক্রমেই সমাজের চক্ষে লঘুপাপ 
বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, দিন দিন তাহা বর্জনীয় না হইয়া 
বরণীয় বলিয়া লোকে মনে করিতেছে। 

আমরা যদিও স্রীজাতির দুশ্চরিত্রত! সন্বন্ধে আতুক্তির বেলায় 
অন্থা জাতির তুলনায় কম নহি; যদিও বাইবেলের আদম-হবার 
ন্যায় আমাদের শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থানে নারীকে পুরুষের 
চিরন্তন মোহিনীরূপে, নরকের দ্বার স্বরূপে বর্ণন! কর! হইয়াছে $ যদিও 
ডোনাল্ডসনের মত আমরাও বলিয়াছি যে নারী যেন “আগুনের 
জাহাজ, পুরুষরূপ মানোয়ারী-জাহাজের নিকটে গিয়। তাহা খণ্ড 
খণ্ড করিয়া শুশ্যে উড়াইয়! দিবার জন্য তাহার অনবরত চেষ্টা; 
তথাপি হিন্দুধর্মে নারীকে সাধারণতঃ অতি উচ্চ আসন দেওয়া 
হইয়াছে । হিন্দু মতে নারী পুরুষের সকল কর্মের সহায়, 
সহধমিণী। ১» হিন্দু বিশ্বাস করে, জগতে নারীর বিশেষ কিছু 
দিবার আছে, তাহার কতব্য ভিন্ন, দায়িত্বও ভিন্ন। মিসেস্‌ বারট্রাগড 
রাসেলের মত উন্নত, চিন্তাশীল মহিলাও বলিয়াছেন, “প্রত্যেক 
শ্রেণীর এবং জ্রী-পুরুষ উভয়েরই জগতের কর্ম, চিন্তা! এবং জ্ঞানের 
ভাগ্ডারে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এমন কিছু দান করিবার 





* সগুবেদের ₹1৬১।৮এর ব্যাখ্যা ভান্তকার সায়ন বলিতেছেন/_“পতি, 
পত্রী একই সত্তার সমান অর্ধাংশ, সকল বিষয়ে সমান, ধর্ম, কর্ম সকল বিষয়ে 
তাদের সমান অংশ লগা উচিত।” কিন্ত মন্থ এবং যাজ্ঞবন্ধোর কোনও 
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আছে, যাহ! অপরে দিতে পারে না-_এবং হীন অনুকরণ করিতে 
গেলে ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়েরই ক্ষতি অনিবার্য ।” * যতদিন 
পর্যন্ত সন্তান আকাশ হইতে পড়িবে না, মাতার গর্ভে তাহাকে 
পুষ্টিলাভ করিতে হইবে, ততদিন নারীর এই বিশেষ কর্ম থাকিবেই। 
সম্ভান ধারণ ও সন্তানের লালনপালনে তাহাদের সময়ের অনেক- 
খানিই বায় হয় বলিয়া নারীর উপর অর্থোপার্জনের ভার চাপান 
হয় নাই। বলা হইয়াছে, পুরুষের যজ্ঞ-প্রাধানা__নারীর তপঃ- 
প্রাধান্য ; পুরুষকে বাহিরের কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, কিন্ত 
আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম দ্বারা নারী আধ্যান্মিকতার উচ্চশিখরে 
আরোহণ করে। স্্রীজাতির নৈতিক চরিত্র সন্দন্ধে যে কঠোরতর 
বিধান প্রচলিত, তাহা প্রকৃতপক্ষে স্্রীজাতির স্ত্রতি বলিতে হইবে 5 
কারণ তাহা হইতেই বুঝা যায় যে সমাজ্জ তাহাদের স্বাভাবিক 
শ্রেষ্ঠতাকে মানিয়া লইয়াছিল। বরং স্বীকার করিতে হয় যে 
আধুনিক নারী তাহার সেই সম্মান হারাইতে বসিয়াছে। 
আধুনিক নারী তাহার ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া পুরুষের 
অন্থৃকরণ করিয়া অঙ্ঞাতসারে পুরুষের প্রাধান্থকেই স্বীকার করিতেছে । 
ছ;সাহসের কর্ম করিতে গিয়া সে দ্রুত পৌরুষ-ভাবাপক্স 
হইতেছে, তাহার চিন্তা, কর্ম, সকলই কলের মত হইতেছে, 
অস্তংপ্রকৃতির সঙ্গে তাহার দ্বন্দ বাধিয়াছে। 

গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্বের অবসানে তৃতীয় স্তরের আরম্ভ । 
পত্নী যদি সহধমিণী হন তবে স্বামীর সহিত বনে গমন করেন। 
মন্ুর মতে পৌত্র বা দৌহিত্র জন্মিবার পর, কেশ পক এবং 
চর্ম লোল হইলে, গৃহস্থ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। দেহের শক্তি 
যখন ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন অরণ্যে গিয়া ধর্মজীবনের জন্য 
আপনাকে প্রস্তুত করিবার সময় । সংসারের কোলাহল হইতে 
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নির্জন বনে; পলায়ন করিয়া জীবনের উচ্চতর সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করাই বানপ্রস্থ আশ্রমের প্রধান লক্ষ্য । 

সমাজের প্রয়োজনমত মানুষ আপনাকে খাটো করিবে না। 
সমাজের সংস্কৃতির ধারা বজায় রাখিবার, দেশকে রক্ষা করিবার 
এবং দেশের সম্পদ বুদ্ধি করিবার দায়ি তাহার আছে বটে, 
কিন্তু মানব এ সকলের অনেক বড়। তাহার সামাজিক পটুতা 
দ্বারা আত্মিক উৎকর্ষের পরিমাপ হইতে পারে ন!। আত্মার 
মধ্যে অনন্ত জীবনের বীজ নিহিত আছে। আত্মার বিনিময়ে 
সমস্ত জগৎকে লাভ করিলে বা মানুষের কি হইল? সংস্কৃত 
শ্লোকে আছে, “পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে উৎসর্গ কর, সমাজের 
জন্য পরিবারকে, দেশের জন্য সমাজকে, কিন্ত আত্মার জন্থা সমগ্র 
জগৎকে ত্যাগ কর।” * মানুষের মধ্যে যে জাত! আছে, পরিবার, 
পরিজন, দেশ, জাতি, কিছুই তাহাকে তৃপ্ত করিতে পারে না। 
প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটা সময় আসে যখন আী-পুত্র, 
পরিবার, সমাজ, কারক্ষেত্র সব একপাশে ঠেলিয়া ফেলিতে হয়, 
জীবনের শেষ পথটকু একা একাই চলিতে হয় । 

বাহিরের চিন্তা হইতে যুক্তিলাভ করাই সন্নযাসীর লক্ষ্য নয়, সন্ন্যাসী 
চাহেন আত্মার এমন মুক্তি যাহাতে নিন্দায় ভ্রিয়মাণ হইতে হয় 
না, প্রশংসায় আত্মহার! হইতে হয় না, মান-সম্মান, টাকাকড়ি 
যেখানে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। সন্যাসী ক্রমে চিত্তের সমতা 
লাভ করেন, সেইজন্য অন্যের তিরস্কার সহিয়াও কাহাকেও তিরস্কার 
করেন না, তাহার জড়দেহের যাহাই হউক সেজন্য তিনি কাহাকেও 
স্বণা করেন না।* এই সব মুক্ত আত্ম নিঃসঙ্গ; আসক্তি বা 
আকাঙ্ক্ষা বলিয়। তাহাদের কিছু থাকে না, জগতের মুক্তি ভাহাদের 


* আন্মার্থে পৃথিবীং তাঙ্ছেৎ। ~~ 
* মন্থ ৪৭ ও তাহার পরের শ্লোকগুলি ॥ 4 








হিন্দুধর্ম (১), ন 
মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে ; বিশাল জগতের মত ভাহাদের 
উদারতা, তাহাদের জীবন প্রেমে পুর্ণ, সাধুতায় উজ্জল । * সন্যাসী 
সমাজের নিয়ম কান্থন মানেন ন1। ভাহারা সমাজের কোনও উপকারে 
আসেন না ভাবিয়া সমাজ তাহাদিগকে পরগাছা বলিয়া মনে করে ও 
(কোনও জাতি, সম্প্রদায়, মণ্ডলী বা পরিবারভুক্ত নহেন বলিয়া রাষ্ট্র 
তাহাদিগকে সন্দেহের চোখে দেখে । কলকারখানায়, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানে, বা রাঞ্জনৈতিক ব্যাপারে, কোনও ক্ষেত্রে ঠাহাদের কাজ 
নাই। যে নীতি জগতে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, 
যে সকল শিল্প-বাণিজ্য মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিতেছে, যে 
জাতিগত অহমিকার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিতেছে, সন্যাসী তাহাদের 
কোনটিকেই সমর্থন করেন না। মুক্ত আত্মার পক্ষে ন্বদেশপ্রেমই 
যথেষ্ট নয় ৮সমগ্র জীবে ইহাদের প্রেম। উ'হারা সকল দলের 
সকল মানুষকে সমভাবে দেখেন--সমতা সবস্মিন্‌। 

খ্ৰীষ্ট এবং বৌদ্ধ ধর্মের কোনও কোনও সম্প্রদায় সন্গাসীর তুলনায় 
গুহীর জীবনকে হেয় মনে করে এবং উহার হয়তো সমগ্র মানব- 
জাতিকে মঠবাসী ভিক্ষুতে পরিণত করিতে উৎসুক, কিন্ত হিন্দুধর্ম 
সন্্যাসীর জীবনকে বরণীয় বলিলেও গার্হস্থ্য ধর্মের কখনও নিন্দা করে 
নাই। প্রত্যেক স্তরেরই প্রয়োজ্রনীয়তা আছে, এবং সেই 
অনুসারে উহা! ভালও বটে। পুষ্প তো! পত্রকে অস্বীকার করে না, 
আবার পত্র বৃস্তকে, বৃন্ত মূলকে, স্বীকার করিতেছে । আমরা 
এক স্তর হইতে অপর স্তরে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইব, ইহাই 
হইল সাধারণ বিধি। মুক্ত আত্মা জগতের কল্যাণ সন্গন্ধে উদাসীন 
নহেন। * বুদ্ধদেবের সন্বন্ধে শোনা যায়, তিনি নির্বাণের দ্বারপথে 





৮:09 বারাপসী মেদিনী 

* ত্যাগ অর্থ আমি, আমার, এই অহমিকা! বৃদ্ধির বর্জন, শাস্তোক্ কর্ম 
পরিত্যাগ নহে। 'অহক্কারমমকারত্যাগ এব সন্যাসে। বক্ষ্যতে নাশেষশাস্ার্থ- 
ত্যাগঃ । মেধাতিখিক্লত মঙ্গুভাশ্য, ৬৷৩২ 


A হিন্দুধর্ম (>) 
পৌছিয়াও ফিরিয়া দাড়াইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, জগতে 
যতক্ষণ একটি প্ৰাণীও তুঃখ-দুদশার মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ তিনি 
এ পথ অতিক্রম করিবেন ন! । এই ভাব ভাগবতের গম্ভীর শ্লোকটির 
মধ্যেও আছে, “আমি অষ্টসিদ্ধি চাহি না, পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিও 
চাহি না। আমি যেন সকল জীবের দুঃখ গ্লানি গ্রহণ করিয়। পুনঃ 
পুনঃ জগতে জন্মলাভ করি, জীব যেন দুঃখ হইতে ত্রাণ পায়।” 
যোগীশ্বর মহাদেব জগতের হিতার্থে বিষ পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া- 
ছিলেন। স্বাধীনতার সবোচ্চ স্তরে উপনীত হইলে সবপ্রকার ছুঃখকে 
বরণ করিতে, ত্যাগ ও মৃত্যুকে স্বীকার করিতে যে সাহস, তাহা 
বিকশিত হয় । 

চারি আশ্রমের প্রভাব আজিও হিন্দুর মনে প্রবল। সাধারণ 
লোকের জীবনযাত্রা হইতে সবদা সমাজের প্রকৃতি বা উৎকষের 
পরিচয় পাওয়া! যায় না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বতঃই একদল 
বিশিষ্ট লোক থাকেন, যাহার! সমগ্র সমাজের প্রাণ, উন্নত আদর্শ 
এবং বৈশিষ্টোর প্রতীক । সমগ্র সমাজ আদর্শের জন্য তাহাদের 
দিকে চাহিয়া আছে। দীপশ্শিখার অগ্রভাগ বদি প্রজ্ছলিত হয় তবে 
বুঝিতে হইবে, সমগ্র দীপটিই হুলিতেছে। 
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৪ 
হিন্দু ৫৯) 

হিন্দুর চিত্ত যে সকলকে লইয়! কিছু গড়িয়া তুলিতে চায়, বিভিন্ন 
জাতির সহযোগিতায় ও বিভিন্ন সংস্কৃতির সমবায়ে বিশ্বাস করে, 
হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথায় আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । 
জাতিভেদ প্রথা পরমতসহিফুতা ও পরস্পরে নির্ভরতা হইতে সম্ভৃত; 
একথা শুনিতে অদ্ভুত হইলেও সত্য । বত'মান সময়ে যদিও ইহা! 
উৎসীড়ন ও নিধাতনের যন্তরব্বকূপ হইয়া দাড়াইয়াছে, যদিও ইহা 
বৈষম্যকে স্থায়ী করিয়া মানুষের দষ্টিকে সঙ্ধীর্ণ করিয়া তুলিতেছে, তথাপি 
উক্ত সামাজিক প্রথার মুখা উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ ॥। এরূপ শোচনীয় 
পরিণামের কথা তখন কাহার মনে হয় নাই । ভারতের প্রগতি- 
পরায়ণ নেতৃবৃন্দের অবশ্য সমাজের উপর কতৃত্ব আছে যথেষ্ট, যদি 
তাহাদের শক্তি থাকিত তবে ভাহারা এই প্রথার এমন পরিবর্তন 
সাধন করিতেন যে দেখিয়! চিনিবার উপায় থাকিত না। ইহার দোষ- 
কীর্তন আমার উদ্দেশ্য নহে, শুধু ইহার অস্তনিহিত মূল তবঞ্চলির 
প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

বতর্মান কালের বিভিন্ন জাতির বিষয় পর্যালোচনা করিলেই এই 
জাতিভেদ প্রথার মূল যে কিরূপ জটিল তাহ! প্রকাশিত হইয়া 
পড়িবে । গোষ্ঠী, বংশ, ধর্মসম্প্রদায়, ও বৃত্তির ভেদ অন্তুসারে জাতিও 
বহুবিধ । দেশাস্তর গমনের ফলে নূতন জাতির স্বষ্টি হইয়াছে, 
প্রাচীন জাতির একদল লোক দেশের ভিন্ন অংশে গিয়া বসতি স্থাপন 
করিলে তাহারা এক নৃতন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ৷ 





মি হিন্দুধৰ্ম (২) 
+ সংস্কৃত ‘বণ’ শব্দটি হইতে পরিন্ধার বুঝা যায়, প্রথমে বর্ণ অথবা রং 
অন্থসারেই জাতির নিয় হইত। ভারতের অতীত ইতিহাস পরীক্ষা 
করিলে দেখা যায় যে পর পর বহু জাতি ( 1৭06 ) ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিয়াছে, এমন কি ভারতেতিহাসের প্রারস্তেই এদেশে কুষ্ণবণ 
..দুঁটকায় আদিম অধিবাসী, দৃঢ়কায় দ্রাবিড়, পীতবর্ণ মঙ্গোলীয়, এবং সুত্র 
সতেজ আধ, বহু জাতির (79191 £:০0725 ) বাস ছিল। তাহার 
অল্লকাল পরেই পারসিক, গ্রীক এবং সিথিয়দের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ 
সন্ধন্ধ স্থাপিত হয়; ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভারতে বাস করিতে 
থাকে । - জগতের অন্য কোন দেশে মানবজাতির এত বিভিন্ন শাখা 
লইয়! জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় নাই । 
মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় যে সঙ্বর্ধ তাহ! মিটাইবার তিনটি 
উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, এক জাতি অন্ত জাতির উচ্ছেদ 
সাধন করিতে পারে $ দ্বিতীয়তঃ, একে অন্যকে পদানত করিয়া রাখিতে 
পারে; তৃতীয়তঃ, উভয়ে মিলিয়া এক নৃতন সুসমঞ্জাস জাতিতে পরিণত 
হইতে পারে। জগতের ইতিহাসে প্রায়ই প্রথম পথটি অবলম্ষন করা 
হইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়! মানব যে পথে চলিয়। আসিয়াছে, তাহার 
পিছনে, রাখিয়া আসিয়াছে অসংখ্য মানবগোষ্টীর অকাল বিনাশের 
২ কাহিনী । মানবজীবনের এই যে ধ্বংস, ইহার কি কোন কৈফিয়ৎই 
আছে? একটি জাতির (৪০০) সংস্কৃতিকে নিমূ'ল করিলে জগতের যে 
কত বড় ক্ষতি হয়, তাহা কি আমাদের ধারণায় আসে? আমাদের 
দৃষ্টিতে হয়তো রেড. ইণ্ডিয়ানেরা জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দান 
করে নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্োও হয়তো বিপুল সম্ভাবন! রহিয়াছে । 
_ কে বলিতে পারে, বিধাতার বিধানে, নির্ধারিত সময়ে সে সকল পূর্ণতা! 
লাভ করিবে না? নিজেদের স্বরূপ এবং জগৎ ও মঙ্গলময়ের বিধান 
স্বন্ধে কি আমাদের জ্ঞান এতই বেশি যে বলিতে পারি,_আমাদের 
সভ্যতা, আমাদের আচার নিয়ম, আমাদের প্রতিষ্ঠান, অস্থা সকলের 
ছলনা নিক কৰে শ্রেষ্ঠ যে তাহার পরিমাপই হয় না 





ভি 


হিন্দুবর্ষ (২) কক 


শুধু তাহাদের বতমান প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নয়, আন্তনিহিত শক্তি - 
এবং ভবিশ্যাতের সম্ভাবনা লইয়া কি আমর! এতখানি শ্রেষ্ঠ ? 
মানব জাতির কোনও শাখার বিপুল সম্ভাবনার কথ! পূর্ব হইতে 
পরিমাপ কর। যায় না, সভ্যত! একদিনে গড়িয়া উঠে না ; এবং আমরা - 
যদি অল্পঙ্ঞানের অহস্কারে অন্ধ না হইতাম, আর তাহাদের ভাগ্য যদি . 
সুপ্ৰসন্ন হইত, তবে হয়তো এই রেড, ইণ্ডিয়ানেরাও কিছু দিয়া জগৎকে 
সমৃদ্ধ করিতে পারিত। মানবের স্থষ্টির বয়স ও মানরজাতির শ্রেণীগত 
পার্থকোর তুলনায় আমাদের সভ্যতা অতি অর্বাচীন।. যে পরাক্রাস্ত 
ত্ৰিটিশ জাতি বত'মান সভ্যতার অগ্রনী__জুলিয়াস সীজারের বর্ণনা 
হইতে দেখা যায়, তাহাদের পূর্বপুরুষগণের সকলেই কিছু এমন উন্নত 
ছিলেন ন! । দেবদেবীদের সন্তষ্টির জন্য সেই চর্মারত অসভ্য 
ত্রিটনর! যখন জীয়ন্ত মান্তুষ পোড়াইয়। দেবতার পুজ। করিত, তখনকার 
দিনে তাহাদের এই বিপুল সম্ভাবনার কথা কি কেহ ধারণা করিতে. 
পারিয়াছিল ? সঙ্গীতশান্ত্রে ও দর্শনে টিউটন জাতির গৌরবময় দানের 
সম্ভাবনা তাহাদের পৃৰপুরুষদিগকে দেখিয়া কেহ কল্পনা করিতে পারে 
নাই। মানুষের ভবিস্বাতের সম্ভাবনা এত বিপুল, এবং মানব জাতির 
বিভিন্ন শাখার মূলগত প্রভেদ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে, 
অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া কোনও জাতির উচ্ছেদ-সাধন বুদ্ধিমানের ০. 
কাজ নয়। মানবচরিত্র এবং ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য বুঝিতে চেষ্টা 
করিলে আদিম ও অসভ্য, অশিক্ষিত ও বর্বর, সকলের জন্য আমাদের 
সমান সহান্ৃভতি জাগিবে, আমরা বুঝিতে পারিব যে, স্খলিত চরণে 
তাহারাও চলিয়াছে বন্ধুর, ক্ষুরধার সঙ্কীর্ণ পথের শেষে অবস্থিত সেই 
দীপ্তিমান শাশ্বত আলয়ের অভিমুখে । যতই অপরিণত, হউক, প্রতি 
জাতির প্রতি গোষ্ঠীর মধ্যে মনস্তত্বের একটি বিশিষ্ট আদর্শের পরিচয় 
পাওয়া বায়। মানবজাতির কল্যাশার্থে সেই সব জাতির যথোচিত 
বিকাশ ও স্ফুতির জন্য শিক্ষা ও সাহায্য আবশ্তক। কোনও জাতির 
সন্ত! শুধু তাহার নিজের জন্ক নয়, তাহার ধ্বংসও তাহার একার 
টি 
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কথ নয় । এক একটি জাতি যে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহার জন্য 
দায়ী তাহার দৈহিক, সামাজিক এবং সংস্কৃতিগত: পরিবেশ । বাহির 
হইতে উৎসাহ উদ্দীপনা পাইলে, সেই অনুসারে গড়িয়া উঠিবার 
অন্ুকূল শক্তি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। 

অপর জাতির উচ্ছেদসাধন যখন সম্ভব হয় হয় নাই, তখন জগতের 

শক্তিশালী জাতিসমূহ দ্বিতীয় পশ্থা, অর্থাৎ প্রভুত্বন্থাপনের পথ, 
অবলম্বন করিয়াছে । তাহাদের মস্ত্র হইল, যে বশ মানিল তাহাকে 
রক্ষা কর, বিদ্রোহীকে চূর্ণ কর । কঙ্গো নদের তীরে, ব্রাজিলে, বক্সার 
বিপ্লবের সময় পিকিংএ, এবং আজিকার দিনে আমেরিকায়, উচ্চ 
জাতির! 'কালা'দের সঙ্গে যে আচরণ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, 
তাহ! স্মরণ করিলে তাহারা নিশ্চয় বিবেকদংশন হইতে মুক্তি পান 
না। কিছুদিন পুর্বে আমর! লর্ড মিল্নারের স্বীকৃতি পাঠ করিতে 
পাইয়াছিলাম ; তাহার মতে এক্রিটিশ সাস্রাজ্য' অর্থ, অনাস্মীয় 
অধীন জাতিগুলির উপর ব্রিটিশের প্রভুত্ব, এবং “সগোত্র' জাতিগুলির 
পরস্পর সৌহাদ! কিন্ত উন্নততর জাতি কতৃক অপেক্ষাকৃত অনুন্নত 
ও পশ্চাৎপদ জাতিগুলির উচ্ছেদ সাধনের নাম সভ্যতা নহে। দুর্বল 
ও অক্ষমকে পদদলিত বা ধ্বংস করিবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে 
দেন নাই। এক জাতি অন্য জাতির হ্যায় সবল বা চতুর না হইতে 
পারে, কিন্তু উন্নত আদর্শবাদ কি বলে না যে, সকলকেই নান! বৈষম্য 
সত্বেও সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হইবে ? প্রত্যেক জাতির স্বাধীন 
সত্তাকে আমাদের স্বীকার করিতে হইবে, ও যাহারা! পশ্চাতে পড়িয়া 
আছে তাহাদের অবস্থার মধ্যে যাহা কিছু অনুকূল, তাহার পুর্ণ সুযোগ 

 খ্রহণ করিয়া ভাহাদিগের স্বাভাবিক বিশেষত্ব ফুটাইয়! উন্নতির পথে 

_ লইয়া যাইতে হইবে । 

অল্পকালের মধ্যে ব্যাপকভাবে মানবজাতির বিভিন্ন শাখায় মিশ্রণ 

সম্ভবপর নহে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দীর্ঘকাল সামাজিক 
সংস্কার এবং স্বভাবগত ও পৈতৃক নানা গুণসম্পদের ফলে, শরীর, মন ও 
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স্বভাবে কতকগুলি বিশেষ গুণ এমনভাবে শিকড় গাড়িয়াছে যে, এক 
কথায় তাহাদের নির্মূল করা অসম্ভব। আর, জাতিগত সমস্যা! 
সমাধানের জন্য জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও প্রভেদ দূর করার আবশ্যাকতাও 
নাই ; এক্য ও সমীকরণ এক কথা নহে । 

এই জাতিতে জাতিতে সংঘের সমস্যা সমাধান করিবার 
জন্য হিন্দুরা তাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ গণতন্ত্রের পন্থা, গ্রহণ 
করিয়াছে। প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়কে নিজের নিজের গুণ- 
সম্পদের উৎকর্ষ সাধন করিতে দেওয়! হইবে, কেহ কাহারও উন্নতির 
অন্তরায় হইবে না। প্রত্যেক জাতি বা! সম্প্রদায়ের মধ্যেই কিছু 
কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা! সাধারণের মধ্যে লাই ; সেই বৈশিষ্ট্যকে 
সন্মান করাই মানুষের ধর্ম। জাতিসম্পর্কে যে শ্রেণিবিভাগ, তাহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন মানুষের মধ্যকার অনন্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্রাকে স্বীকার 
কর! হয়। বৈদিক যুগে আখের! যখন ভারতে প্রথম বসতি 
স্থাপন করেন, তখন অবশ্য তাহারা আপনাদিগকেই ঈশ্বরের প্রিয় 
পাত্র মনে করিতেন, এবং ভাহাদের দৃষ্টিও ছিল সঙ্ধীর্ণ; কিন্তু অল্প 
দিন মধ্যেই তাহাদের মধ্যে উদার সাৰ্বজনীন ভাব বিকশিত হইল। 
তাহারা সমগ্র মানবসমাজের জন্য এক শাস্ত্র গড়িয়া তুলিলেন, 
তাহার নাম মানবধর্ম। ভারতের বিভিন্ন জাতিগুলিকে খাহারা 
একতার বন্ধনে বাধিতে চেষ্টা করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের শ্রষ্টা! হিসাবে 
তাহার! পুজ। পাইয়া আসিতেছেন। দক্ষিণ দেশে সভ্যতার বিস্তার 
করিতে গিয়! রামচন্দ্র আদিম জাতিসমূহের সাহায্য পাইয়াছিলেন । 
রামচন্দ্র আর্য ও অনাধের মিলন ঘটাইয়াছিলেন-__কষঃ ও বুদ্ধ 
তাহাই করিয়াছিলেন । 

ভারতের আদিম অধিবাসীরা ও অন্য সকলে হিন্দুর আদর্শ 
গ্রহণ করিলেও তাহাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য একেবারে ত্যাগ করে 
নাই; নিজেদের কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া, হিন্দু আদর্শ কিছু 
পরিবতিতভাবে গ্রহণ করিয়া, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া 
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লইয়াছিল। নৃতন দলের আকারের যেমন পরিবর্তন হইল, তেমনি 
পুরাতন আদর্শের মাপকাঠিরও কিছু কিছু অদলবদল হইল। 
গোষ্ঠীগুলিকে হিন্দুধর্মের বৃহত্তর জীবনধারার মধ্যে গ্রহণ কর! হইল ; 
হিন্দুর বুদ্ধি এবং সংস্কারের অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগ তাহারা পাইল 
বটে, চিন্তাধারা, নীতিবুদ্ধি, অধ্যাত্মজীবন, এক কথায় জাতীয় জীবন পুষ্ট 
করিবার দায়িত্বও তাহাদের থাকিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন 
স্বভাবসিদ্ধ পথে হিন্দুভাব গ্রহণ করিয়াছে। আদিম জাতিদের কৃপ- 
মগ্ডকতা সন্দন্ধে বেশি কিছু না বলিলেও চলে; তাহাদিগকেও 
বৰ্রতার গহবর হইতে উদ্ধার করিয়া শিষ্টতার ভাবে অন্কপ্রাণিত করা 
হইল। একই দেশের জল-হাওয়ায় পুষ্ট, একই ন্থার্থবন্ধনে বন্ধ, 
একই মানসিক ও নৈতিক পরিবেষ্টনের প্রভাবে উদ্ধদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন 
গোষ্ঠী শুধু যে উন্নততর স্তরে পৌছিল তাহা নহে, উৎপত্তির 
ভেদ সত্বেও তাহারা পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্রস্ত করিয়া লইল। মিঃ 
ভ্যালেন্টাইন চিরল বলেন: “প্রাগৈতিহাসিক যুগেই হিন্দুধর্মের সুঙ্, 
নমনীয় শক্তি বহু বিচিত্র জাতির পরস্পর-বিরোধী বু মত ও 
আচারের সংমিশ্রণে অপুৰ সাবজনীন ভিত্তির পত্তন করিয়াছিল। তাহা 
এমন স্থিতিস্থাপক যে, ভারতের প্রায় সকল মূল অধিবাসী কোনও না 
কোনও রূপে তাহাতে আশ্রয় লইতে পারিয়াছে, অথচ তাহা এমন দৃঢ় 
যে আধ হিন্দুদের প্রাধান্য বজ্জায় রহিয়াছে ।”* 

হিন্দু মনীষীর! কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির অবাধ সংমিশ্রণের সমর্থন 
করেন নাই। আহার, বিহার এবং বিবাহ সন্ধন্ধে সকল সম্প্রদায়ের 
প্রথাকেই হিন্দুশাস্ স্বীকার করিয়াছে । আমরা বাহাদের নিয় জাতি 
বলিয়া মনে করি, তাহাদের মধ্যেও আচারপদ্ধতি, বিধিনিষেধ, বিশ্বাস 
ও নিয়ম গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরাধিকার স্থত্রে সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই 
তাহা অন্বিস্তর লাভ করিয়াছে। এই চিরাচরিত প্রথাগুলির ছারাই 
অনেক সময়ে এক সম্প্রদায় হইতে অপরের পার্থক্য লক্ষিত হয়। 

* India, 014 and New: s2-5S পৃঃ দিতি 
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বাস্তবিক, জাতির যূলকথ! আচার-মন্ুষ্ঠান।২ অন্যের আচার-বিশ্বাস 
আমাদের নিকট যতই মিথ্যা! এবং উপেক্ষণীয় হউক, একথ! অন্বীকার 
করা যায় না যে, সম্প্রদায়-বিশেষ এ সকল অবলম্বন করিয়াই 
নিজেদের মধ্যে শান্তি ও অপরের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া 
আসিতেছে । সমাজে সম্মান পাইতে হইলে স্বজাতির গণ্ডীর মধ্যে 
বিবাহ করিতে হইবে__উচ্চ কুলের পাত্র পাইলেও কোনও নীচ- 
কুলো্কব! কন্যা জাতির বাহিরে বিবাহ করিতে চাহিবে না। 
যদিও অকারণে অসবর্ণ মিলন হিন্দুর জাতিপ্রথার অনুমোদিত 
নহে, তাহ! হইলেও কালক্রমে, সাধারণতঃ সমাজের অজ্ঞাতসারে, 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহাদি হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের 
মধ্যে অনেক মূলগত পার্থক্য আংশিকভাবে লোপ পাইয়াছে। 
একেবারে বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিতে হইলে অরণ্যবাসী অসভ্যদের মধ্যে 
যাইতে হইবে, প্রগতিশীল মানবসমাজের মধ্যে উহা! মিলিবে না। 
হিন্দুজাতির সমাজদেহে বিদেশীর রক্ত তে! সাধারণভাবে মিশিয়াছেই, 
সমাজের গণ্ডীর মধ্যে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল প্রস্ততি ত্রাহ্মণেতর জাতির 
রক্তের সংমিশ্রণও হইয়াছে । রক্তের অবাধ সংমিশ্রণকে হিন্দুসমাজ 
কখনও সমর্থন করে নাই। তথাপি অন্থলোম ও প্রতিলোম 
বিবাহবিধির সাহায্যে রক্তের এই সংমিশ্রণকে সযক্রে নিয়ন্ত্রিত 
করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সবর্ণ বিবাহই শ্রেষ্ঠ, আর যদি অসবর্ণ 
বিবাহ করিতেই হয় তবে অন্কুলোম বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের 
পুরুষের সহিত নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ, প্রশস্ত,_ইহাই মস্গুর মত। 
প্রতিলোম বিবাহ, অর্থাৎ নিয়বর্ণ পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের কন্যার 
বিবাহ, মন্দ সমর্থন করেন নাই, এইরূপ বিবাহের ফলে যে বিভিন্ন 
সম্ভতি হয় তিনি তাহাদের ক্রমনিদেশি করিয়াছেন । এরূপ বিবাহ 
প্রশস্ত না হইলেও সমাজে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। সমাজের বিধান বা প্রথা না মানিয়া, অথচ কালক্রমে স্বীকৃত যে 





* ন কুলং কুলমিত্যাহু রাচারঃ কুলমুচ্যতে । 
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সকল বিবাহ, তাহাদের ফলে পরিণামে সঙ্কর জাতির স্থষ্টি হইয়াছে। 
আজকাল অস্পৃশ্বা নামে যাহারা পরিচিত, তাহারা সম্ভবত: এইরূপ 
অবাধ মিলনের ফলেই উৎপন্ন । 

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে হিন্দুশাস্ত্রে অসবর্ণ বিবাহ- 
মাত্রকেই নিন্দা কর! হয় নাই। প্রায় সমান স্তরের মধ্যে এরূপ 
মিলন অত্যন্ত হিতকর । ভিন্নজাতির বিবাহে যে শোচনীয় ফল জন্মে 
তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরেশিয়ানদের কথ! বলা হয়__কিন্ক মনে রাখিতে 
হইবে যে সেক্ষেত্রে জাতি হিসাবে ছুই পক্ষের মধ্যে ব্যবধান অতি বৃহৎ। 
আর, যে আবহাওয়ার মধ্যে উহার! জন্মগ্রহণ করে, এবং বধিত হয়, 
তাহাতে অত্যন্ত গুণবানেরও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা । কোন শ্বেতাঙ্গ 
পুরুষ কোন ভারতীয় নারীকে প্রলুব্ধ করার পর সম্তান-সম্তাবনা মাত্রেই 
যদি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়! যায়, তবে সেই ব্যভিচারের ফলে 
যে শিশুর জন্ম তাহার প্রায়ই ভালরূপ ভরণপোষণ হয় না । সে ঘৃণিত 
জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, এবং যে পরিবেশের মধ্যে সে মানুষ 
হয় তাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। শুধু রক্তের দোষেই কেহ 
অমানুষ হয় না, পারিপাশ্বিক অবস্থাও এজন্য দায়ী । 

_ তাহ! হইলেও সবর্ণ বিবাহের বিধান কিন্ত মন্দ বা! অহিতকর নহে । 
পিতামাতার দোষগুণ কি পরিমাণে সন্তানে বর্তে, যাহার জন্য সবর্ণ 
বিবাহকেই সমর্থন করিতে হইবে, তাহা! অবশ্যা ভাবিয়! দেখিবার বিষয় । 
প্রকৃতি আমাদিগকে মান্থষ করে, না, শিক্ষা আমাদিগকে গড়িয়া! 
তোলে, তাহ! লইয়া এখনও ঘোর তর্ক চলিতেছে । যাহারা গণ- 
তত্্বাদী, তাহাদের দৃঢ় অভিমত যে কোনও কোনও শ্রেণী যে উচ্চ, 
তাহার কারণ শুধু অভিজাত বংশে জন্ম অথবা কুলাগত গুণসম্পদ 
নহে। প্রাচীন গ্রীকদের ধারণা ও আধুনিক বিজ্ঞান কিন্ত 
হিন্দুমতই সমর্থন করে। গ্রীকেরা বংশগত আভিজাতো বিশ্বাস 
করিতেন, এবং জাতির উন্নতির জন্য নিকৃষ্ট ধারার উচ্ছেদ ও উৎকৃষ্ট 
ধারার বৃদ্ধি লইয়া একটা মতবাদ খাড়া করেন ; এমন কি, গরীষ্টপুব ৬ষ্ঠ 
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শতাব্দীতে থিওগ্নিস নামে মেগারার একজন গ্রীক কবি লিখিয়া- 
ছিলেন,__“গরু, ভেড়া, গাধা কিনিতে গেলে আমরা তাহাদের বংশ- 
পরিচয় গ্রহণ করি, কেন না আমাদের বিশ্বাস যে মূল ভাল হইলে 
সস্তুতিও ভাল হইবে, অথচ সংলোক দেখি হীনপ্রকৃতি পিতার 
ছুঃশীলা কন্যাকে বিবাহ করিতেছে । ভালয় মন্দয় মিশিয়া যাইতেছে, 
স্থতরাং আমাদের জাতটাই যে হীন হইয়া যাইতেছে, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি?” জাতির উন্নতির জন্যা প্রাণিবিজ্ঞান-সম্মত নিবাচনই 
যে প্লেটো প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিতেন, তাহা আমর! সকলেই জানি । 
এরিষ্টটল্‌ ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, সদ্ধংশের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উৎসাহ- 
প্রদান রাষ্ট্রের কর্তব্া। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের স্বাভাবিক 
সামোর উপর ক্রমাগত জোর দেওয়া হইয়াছে । লক ও রুসোর মত, 
ফরাসী ও আমেরিকার স্বাধীনতা! ঘোষণাকারী চিন্তাশীল মনম্বীদের মত, 
এসকল অন্ুবর্তন করিয়া বাক্ল্‌ বলিয়াছেন যে, মানুষ থাকে নরম 
কাদার মত, তাহার পরিবেশ তাহাকে ইচ্ছান্ুরূপ ছাচে গড়িয়া তোলে । 
আধুনিক বিজ্ঞান অবশ্য পারিপাস্মিকের এই প্রভাব সম্বন্ধে এরূপ 
মতকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করে; শুধু পারিপাশ্বিকের পরিবর্তনের 
উপর উন্নতি নির্ভর করে না। ডারুইন যে শিখাইয়াছিলেন, বংশান্ু- 
ক্রমে বিবতন হয়, সে কথা গ্যালউন, ও ওয়াইজ.আন, ডি-ভিস প্রমুখ 
অন্যান্য প্রাণিতব্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা গ্রহণ করেন $ এবং স্প্রজনন বিদ্যার 
ভিত্তি আজ কিয়ৎ পরিমাণে দৃঢ় ও নিরাপদ । জীবাণুর (germ-plasm) 
অদ্ভুত ক্ষমতা এই যে, বাহিরের প্রভাব হইতে রক্ষা করিয়া, সযক্তে 
পৃথক করিলেও দেখ! যায়-_-তখন ইহা! ধীরে ধীরে পুনিদিষ্ট গতি 
অন্থসারেই চলিয়া থাকে । বাধা বিদ্র উপস্থিত হইলেও সে 
সকল অতিক্রম করিয়া ইহা পুরাতন স্বাভাবিক পথেই চলিতে চায়। 
আমাদের দেহের প্রত্যেক জীবকোষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র chromosome বা 
অংশ আছে, তাহাই কাৰ্যত: আমাদের জীবন, দেহের উচ্চতা ও ওজন, 
সাকার ও বর্ণ, প্রকৃতি ও বুদ্ধি কিরূপ হইবে তাহ! স্থির করিয়া দেয় । 
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আমাদের দেহের প্রত্যেকটি জীবকোষের মধ্যে যতগুলি 
chromosome বা অংশ আছে তাহার অধেক আসে পিতার দেহ 
হইতে, বাকি অধেক আসে মাতার দেহ হইতে ; ইহার! বিশ্বাসী 
ভূত্যের মত পিতামাতার দোষগুণ সন্তানে সঞ্চারিত করে। 
বাতুলতা, নিবৃদ্ধিতা প্রভুতি পিতামাতার, এমন কি তাহাদের পিতামহ, 
প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ হইতে বংশানুক্রমে সন্তানে সংক্রমিত 
হয়। হিন্দুশান্ত্রকারেরা সৌভাগ্যবশতঃ সহজ অস্ুন্তৃতির বলেই হউক, 
অথবা ভূয়োদর্শনের ফলেই হউক, দোষগুণের বংশগত উত্তরাধিকার 
মানিয়া লইয়া, যাহারা অনেকট! সমশ্রেণীর ও সমগ্চণের অধিকারী, 
তাহাদের মধ্যে বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন। সংকুলোন্তব কোনও 
ব্যক্তি যদি হীনবংশে বিবাহ করে, তাহা! হইলে একদিকের কুলদোষে 
অন্তাদিকের সমস্ত গুণ নষ্ট হইয়! যায়, এবং সন্তানকে জন্ম হইতে 
তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়। পিতামাতা দুইজন সমঞ্রেনীর 
হইলে সন্তান প্রায় পিতামাতার মতই হয়।’ রক্তের প্রভাব নগণ্য 
নহে। মাঝারি রকমের উপাদান হইতে প্রতিভার জন্ম হয় না, এব" 
চারিদিকের অবস্থা যতই অনুকূল হউক, জাতমুর্খকে কখনও স্ুচতুর 
করা যায় না। 





০৯. মার্টিন কাল্লাকক নামে এক ব্যক্তির বিবরণ সেদিন Popular. Science 
:9/7//5 নামক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল; বিবরণটি বড়ই কৌতুকপ্রদ ॥ 
“মার্টিন কাজাকক নামে একটি তরুণ সৈন্য স্থবিপ্রবের যুদ্ধে যোগ দেয়। 
তাহার ছন্স অতি উচ্চবংশে । কিন্ত যুদ্ধকালীন সাধারণ শৈথিলা এবং অস্বাভাবিক 
সামাজিক অবস্থায় পড়িয়া সে বংশগৌরব ভুলিয়া যায়। একটি ্ন্দরী অথচ ছূর্বল- 
মন্তিক তরুণার সঙ্গে তাহার প্রণয় হয়; ফলে তাহাদের একটি পুত্র জন্মে। 
খুটি দ্বলমস্তি্ হয় । বড় হইয়া সেই ছেলেটি তাহারই সমান ঘরের একটি 
মেয়েকে বিবাহ করে। তাহাদের বহু সস্তানসন্ততি হয়। তাহারাও আবার 
যথাকালে নিজেদের সমান ঘরে বিবাহাদি করে। এখন ছয় * 
তাহাদের বংশ চলিয়া আসিতেছে এ ক্ষীবুদ্ধির ধার! বাড়াই চলিয়াছে। 
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অবশ্য ইহার অর্থ নহে যে প্রকৃতিই শেষ কথা, শিক্ষা-দীক্ষার 
কোনও মূল্য নাই । তবে শিক্ষা-দীক্ষাও সম্প্রদায় এবং তাহার বৈশিষ্ট্যের 
উপর নির্ভর করে। যখন আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা ছিল, তখন 
প্রকৃতি ও শিক্ষা একযোগে কাজ করিত । সামাজিক উত্তরাধিকার 
বলিয়। একটা জিনিষ আছে। নান্ুষ বংশপরস্পরাতে সজ্ঞানে চেষ্টার 
ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক গুণাবলী লাভ করিতেছে। 
সমাজবিধি যাহাতে আত্মঘাতী ন! হয়, সেজন্য বিবাহে কতকগুলি 
বিধিনিষেধ মানিতেই হইবে ॥ সবর্ণ বিবাহ যে সকল সময় শ্রেষ্ঠ বা 
বাঞ্ছনীয় তাহ! নহে, তবে সংস্কৃতি ও সমাজের দিক দিয়া যাহার! 
অনেকটা একই স্তরের লোক তাহাদের মধ্যেই বিবাহ হওয়! সঙ্গত । 
কারণ, কালক্রমে জাতিরও অবনতি হইতে দেখা যায়। পুত্র পিতার 
বৃত্তি অবলম্বন করিবে, এরূপ রীতি প্রচলিত থাকায়,_ব্যন্রিবিশেষের 
মধ্যে প্রতিভার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহ! বিকশিত হইয়া জাতির 
উৰ্দ্ধে উঠিবার স্থযোগ পায় না, আবার নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে একেবারে 
হীনতার পক্ষে ডুবিতে দেওয়া হয় না ; প্রচলিত জাতিভেদ প্রথায় উচ্চ- 
বংশজাত অযোগাদের যেমন কোনও স্থান নাই, হীনবংশজাত 
প্রতিভাবানের জন্যও তেমনই কোনও ব্যবস্থা নাই। শিক্ষা ও নৈতিক 





বহুপুবের 'অসতঘমের ফলে মার্টিন কাজাকক ও অখ্যাত ত তকষণীর ৪৮০টি বংশধর । 
তাহাদের মধো ১৪৩ জন ভুূর্বলবুদ্ধি, ৩৩ জন লম্পট, ৩৮ জন জারজ, ৩ জন সুসীরোগী, 
৩ জন কয়েদী, ৮ জন গণিকালয়-রক্ষক । (কৌতুকের বিষয় এই যে, সেই মার্টিনই 
প্রথম যৌবনের যথেচ্ছাচারের ফলে এই ভয়ানক পাপের বীজ্জ বপন করিয়। পরে 
একটি সন্বংশজাতা, সবগুণসম্পন্না তরুণী ‘কোয়েকার' মহিলার পাণিগ্রহণ করে। 
এই বিবাহের ফলে তাহার যে সকল সন্তানসন্ততি হয় পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাহাদের 
সংখ্য! হইল ৪৯৮ । তাহাদের নধ্যে অনেকে সৈল্কবিভাগে কাঙ্দ করিয়াছে, দেশের 
গভর্ণর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ডাক্তার, আইনজীবী, বিচারক, শিক্ষক, ভৃন্বামী, 
এবং লোকহিতৈষী নাগরিক, সাৰুস্বভাব পিতামাত|--সকলেই নানাক্ূপে সমাজে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। শেষ যাহার খোৌন্দ পাওঘ। গিয়াছে, তিনি জনৈক প্রভাব- 
প্ৰতিপত্তিশালী বিষণ ব্যক্তি ॥* 





© he 


ve হিন্দুধৰ্ম (২) 
উপদেশের সাহায্যে দুর্বল এবং দুর্গতদের শক্তিশালী করিবার চেষ্টা 
অবশ্যাই করণীয়, কিন্তু নিবিচারে বিবাহ সন্বন্ধ স্থাপন করা সবদ! কাম্য 
বলিয়! মনে হয় না । 

মানবজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে কোনও সাংঘাতিক বিপ্লব ন! 
ঘটাইয়! হিন্দুদমাজ ধীরে ধীরে একটি জাতিগত এঁকোর ভাব সৃষ্টি 
করিয়াছে । মানবজাতির বিভিন্ন বিভাগের (ethnic types) মধ্যে 
সামাজিক শুঙ্খল। স্থাপন করিতে গিয়া জাতিভেদ গঠনের উৎপন্তি। 
ভুতপৃজকদের (৭৮55) অনেককে যে হিন্ুসমাজ অন্তভূক্ত করিয়! 
লইতে পারে নাই, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতে হিন্দু- 
স্বাধীনতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে এই পথে সংস্কার ও সমন্বয়ের কাধ 
বন্ধ হইয়া যায়, বর্তমানে আবার নেতারা! ধীরে ধীরে এ বিষয়ে 
তাহাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করিতেছেন । 

বাহির হইতে যে সকল শক্তি আসিয়া! হিন্দুসমাজে আলোড়নের 
স্বষ্টি করিতেছিল, তাহাদের প্রতিরোধের জন্য হিন্দুর এই জাতি- 
ভেদ প্রথার প্রবর্তন যে সকল বিভিন্ন জাতি হিন্দুধর্মের 
আশ্রয় লইয়াছিল, ইহার সাহায্যে হিন্দরসভ্যতা তাহাদের মধ্যে বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল । কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে যখনই একদল লোকের 
বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে, তখনই তাহারা একটি পুথক্‌ জাতি বলিয়া 
পরিগণিত হইয়াছে । দল যখন একটি বিশেষ আদর্শকে গ্রহণ করে, 
তখনই নূতন জাতির স্থপ্তি হয়। মূলধর্মের মধ্যে যদি কোনও 
অবিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হয়, ও তাহ! যদি বিস্তৃত হইয়! নৃতন মতবাদের 
স্্টি করে, তবে তাহা হইতে নূতন জাতির স্থপ্টি হয়। মানুষের বুদ্ধি 
যত প্রকার আদর্শ কল্পন। করিতে পারে, হিন্দুধমের মধ্যে ততগুলি 
সম্প্রদায় বতমান, হিন্দুসমাঙ্গ ততগুলি জাতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত । 
্রন্মাণ্ডের স্থপ্টিতে যেমন এক হইতে বহুর বিকাশ, জটিলতার মধ্যে 
শৃ্খলা, বাহুল্যের মধ্যে হিন্দুধর্মেও তেমনই,_-বহু বিভেদ ও 
লতা! ইহার সধ্যে নিলনাবন্ধ তে 
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বতমান সময়ে অনেক সুলেখক আমাদিগকে বিশ্বব্যাপী জাতি- 
সভ্বর্ষের বিবয়ে সতর্ক করিতেছেন। জাতিগুলির আত্মচেতন! বত মান 
যুগের এক বিশেষ লক্ষণ । শ্বেতেতর জাতির! আজ জগতের প্রভুত্বে 
নিজেদের অংশ উচ্চক্ঠে দাবি করিতেছে ॥ রাষ্ট্রনেতিক ব্যাপারে 
যাহার! পরাধীন, তাহার! রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবি করিতেছে । যে 
সকল লোক পুরাতন আবাস ছাড়ি! নৃতন দেশে বাস করিবার জন্য 
যায়, এবং যাহারা সেই সমস্ত নূতন দেশের অধিবাসী, উভয়ের মধ্যে 
বিরোধ জাজ অতি তীব্র । দূর্বল, অশিক্ষিত, অলসমন্ছর জাতিগুলি 
যখন নিমূল বা পরাজিত হইয়াছিল, তখন সেরূপ নীতির পক্ষে এই 
যুক্তি প্রয়োগ করা হইত যে, দৈববশে যাহারা প্রচুর জব্যসপ্তার 
উৎপাদনের উপযুক্ত স্থানের অধিবাসী, অথচ আলস্য ও জড়তা! হেতু 
সেই সকল স্থুযোগের সন্ধাবহার করে না, তাহাদিগকে বলপুবক বিক্ষত 
করিয়া উক্ত সকল স্থানের স্যায্য ভ্রীবদ্ধি সাধন শক্কিমানের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় এবং অবশ্যকতব্য কর্ম, কেননা, জগতের সমাজ- 
ব্যবস্থায় খনি ন! খুঁড়িয়া, বা জমি পতিত অবস্থায় ফেলিয়া, রাখ! চলে 
না। দ্ুরিতে ঘুরিতে দৈববশে হয়তো কোনও জাতি এমন স্থানে 
আসিয়৷ বসতি স্থাপন করিয়াছে, যেখানে হীরার বা তেলের খনি 
আছে, অথচ তাহারা উহাদের অস্তিত্ব সন্দক্ধে কিছুই জানে লা" আর 
উহাদের প্রয়োগ বা ব্যবহার শেখে নাই ; তবে এ সকল খনিতে 
উহাদের একচ্ছত্র অধিকার সাব্যস্ত হয় না। কোন দেশই শুধু, সেই 
দেশের অধিবাসীদের জন্য নহে, জগতের প্রয়োজনের কথা প্রথমে 
বিচার । কিন্তু বতমান যুগে এই নিয়ম মানিয়! চল! হয় না। কত 
দেশে লোকসংখ্য। অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় লোকে জীবিকা 
সংস্থানের জন্ত বিদেশে যাইতে বাধ্য হইতেছে, আবার কত জায়গায় 
বিস্তর পতিত জমি পড়িয়! রহিয়াছে, চাই শুধু বুদ্ধিমান লোক যাহারা 
পরিশ্রম করিয়! জমিতে সোন! ফলাইবে ; তবু এইরূপ সামগ্রাস্তের 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে দেয়! হয় না। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ 

0. P. 44—12. 
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আফ্রিকা প্রভৃতি এখনও শ্বেতেতর বর্ণের পক্ষে নিবিদ্ধ দেশ । লাতিন 
আমেরিকার লোকসংখ্যা অতি অল্প, বত মান লোকসংখ্যার দশ গুণ 
লোকের অনায়াসে সে দেশে স্থান-সংকুলান হইতে পারে, এবং 
দেশের উৎপন দ্রব্য প্রায় অপধাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি কর! সম্ভব ৷ কোনও 
দেশ অতিরিক্ত লোক-ভারে প্রপীড়িত, আবার কোনও দেশ জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি করিতে অতিমাত্রায় লালায়িত ; কিন্তু জাত্যভিমান এবং 
ক্ষমতালিগ্সা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বা স্যায়বিধানের পথে 
অন্তরায় হইয়! দাড়াইয়াছে। পৃথিবীর জাতিসমস্তার সহজ সমাধানের 
পথে যে সকল বাধা রহিয়াছে, তাহাদের আলোচনা করা আমাদের 
বত মানে উদ্দেশ্য নহে । বাধা বিস্তর, কিন্তু এই বিশাল সমস্যার 
মীমাংসার একমাত্র উপায়, সমগ্র পৃথিবীকে এক পরিবার মনে করিয়া 
সকলের সঙ্গে সর্বপ্রকার ব্যবহারে সেই কথাটি মনে রাখিয়া চলা। 
আমাদের আদর্শ এই যে, জগতে সকল জাতি ও সম্প্রদায় আপন 
আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইবে, এবং 
আপন আপন উৎকর্ষ সাধন করিয়া সকলের কল্যাণ বিধানে যন্তুপর 
হইবে । 

যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে হিন্দুসমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িয়া ছিল, হিন্দুধর্মের 
ইতিহাসে অতি প্রাচীন যুগে জাতিভেদ বলিতে তাহাদের বুঝাইত। 
প্রাচীনকালের গোষ্ঠীর বিধিনিষেধ, এখনকার সামাজিক নিয়মের 
কড়াকড়ি হইয়া দাড়াইয়াছে $ ইহার কারণ,_ বৃত্তিগত এবং গোষ্ঠীগত 
কর্মের ভাগ জট পাকাইয়া গিয়াছে। সমাজে শৃঙ্ঘল! স্থাপন করিতে 
গিয়! মানুষই জাতিভেদ সমষ্টি করিয়াছে,_ইহ! রহস্যময় দৈববিধান 

নহে। সমাজে বতনান যে প্রভেদ, এবং আদর্শগত যে এক্য, এই 
_ উভয়ের সামন্ত সাধনের প্রয়াস হইল জাতিভেদ প্রথা ॥ ইহার প্রথম 

টুকরা পুরুবস্ক্তে_সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশ সেই 
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আপনি সম্পূর্ণ নতে__পরস্পর পরস্পরের অধীন ; প্রতোকে নিজের কাজ, 
স্থসম্পন্ন করিয়া সেই অখণ্ড সমাজ-সম্ভার পরিপুর্ণতার সহায়তা 
করিতেছে, আবার সমগ্র যন্ত্রটি স্ুনিয়নত্রিত না হইলে ইহারাও অচল 
হইয়া পড়ে । সেই হিসাবে প্রত্যেক অঙ্গেই এই সমগ্রতা বিশ্যমান, 
এবং ইহাদের একটিকে বাদ দিলে মানবসমাজের চলে না। 
প্রত্যেক সমাজই আপন আপন প্রয়োজন সাধনের জন্য শ্রেণী 
অনুসারে কার্য ভাগ করিয়া লইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ্য কিন্তু 
এক-_সমাজের সেবা ; সেইজন্য তাহাদের মধো একত! এবং ভ্রাতৃভাব 
গড়িয়া উঠে। যাহারা সংস্কৃতি ও অধ্যাস্বজ্ঞানের ধারা রক্ষা করিবে, 
যাহার! রাষ্ট্রের ব্যবস্থা ও দেশরক্ষা করিবে, দেশের ধনসম্পদের 
ব্যবস্থার ভার যাহাদের হাতে, এবং সাধারণ শমিক ;-_ ইহাদের 
লইয়া! চাতুবর্পোর স্প্টি। মানবজীবনের বৃত্তি গ্লিকে স্পষ্টভাবে 
পুথক্‌ প্রথক্‌ কর! হইল,._তাহাদের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ কি 
তাহা স্থির করা হইল, এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে যোগ 
রহিয়াছে, কাহাকেও বাদ দিয়া যে কাহারও চলে না, তাহাও 
স্বীকার কর! হইল । প্রতোক জাতির সামাজিক বৃত্তি ও উদ্দেশ্থা, 
আচার ও এঁতিহা, ভিন্ন। তাহাদের সাম্প্রদায়িক গণ্ডী সঙ্গীণ, আহার 
এবং বিবাহাদি বিষয়ে প্রত্যেকের নিজন্দ স্মনি্িষ্ট স্বতন্ত্র রীতিনীতি । 
সেই সব আচার নিয়ম পালনে সকলেই স্বাধীন, বাহির হইতে আর 
কেহ বাধাবিদ্ধ জন্মাইতে পারে নাঁ। এই চারি বর্ণের উন্নতি 
এবং যথাযথ কার্ধকারিতার উপরেই সমগ্র সমাজের কল্যাণ 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লোকে মনে করিত। ব্রাহ্মণের সৌম্য প্রশাস্তি, 
- ক্ষত্রিয়ের শৌর, বণিকের সাধুতা, আমিকের বৈধ ও কর্মক্ষমতা, 
সকলই সমাজের উন্নতি ও গঠনের সাহায্য করে; আপন আপন 
বিষয়ে প্রত্যেক্রেই উৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত । 
জাতিবিভাগ সমাজের বিভিন্ন স্তরে একটা সামগ্ুস্ত আনিয়া 
দিয়াছে। সাধনার দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ ও দেশে জ্ঞানের 





৯২ হিন্দুধৰ্ম (২) 
আলোক বিতরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট স্থযোগ ও স্বাধীনতা 
দেওয়া হইত। ভীবনযাত্র! নিবাহের জন্য তাহাদিগকে চিন্তা করিতে 
হইত না, অস্কে যাহাতে তাহার ব্যবস্থা করে সেজন্য শাস্ত্রে এরূপ 
ব্যবস্থার প্রশস্তি ও বিধান ছিল। ব্রাহ্মণ শ্রেশীগত সংস্কার ও স্বার্থের 
উদ্ধে থাকিবেন, তাহার দৃষ্টি হইবে উদার ও নিরপেক্ষ, সকল শ্রেণীতে 
তাহার থাকিবে সমজ্ঞান। রাজা তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ 
করিবেন, কিন্তু ত্রাহ্মণ রাজ্শক্তির নিকট মস্তক নত করিবেন না। 
রাষ্ট্রভার চতুবণের অন্যতম ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, ক্ষত্রিয়ের 
প্রধান কাধ ছিল দেশের শান্তি ও শৃঙ্খল বক্ষা-_যেন সকল লোকে 
বণাশ্বম ধর্ম প্রতিপালন করে, বৃত্তি লইয়া কোনও বিশৃষ্খলা না হয়। 
ক্ষত্রিয়ের কতব্য ছিল শাসন অর্থাৎ নিয়ম পালন করান, নিরপেক্ষভাবে 
সকলের ন্ডার্থসংরক্ষণ। ক্ষত্রিয়ের উপদেষ্টা ব্রাঙ্ষণ, তিনি সমাজের 
প্রকৃত কল্যাণের পথ নিদেশ করিয়া দিতেন। 

আধ্যাত্মিক জীবন হইতে সমাজে রাষ্টরনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
জীবনে প্রেরণ! আসিবে, ইহাই হইল উদ্দেশ্য । এই নীতির ফলে 
রাষ্টরবাবস্থা কখনও শাসকের হস্তে নির্যাতনের যয্তরমাত্র হইয়া উঠে 
নাই। যাহাদের হাতে রাজাভার তাহার! কেবল নিজেদের স্বার্থ 
দেখিবে না, জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিও অবহিত হইবে। ধর্ম 
বলিতে যেমন দেশের কল্যাণকর ও সমাজের প্রাণসঞ্চারী সকল 
প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়, তেমনই রাষ্ট্রের কার্য হইল,_এ সকল 
প্রতিষ্ঠানকে যথোপযুক্ত স্থযোগ প্রদান করা, যাহাতে সমাজদেহের 
পুষ্টি সবাঙগ্ন্দর হইতে পাকে।  বাবিজা-্রভিষ্ঠান, জব, 















হিন্দুধর্ম (২) ৯৩. 
অধীন, রাষ্ট্রের অধিকার সমগ্র সমাজদেহ জুড়িয়া, তাহার সীমারেখা 
(কোথাও টানা হয় না। 

হিন্দুরা অহিংসায় বিশ্বাসী হইলেও সমাজে এমন এক দলের স্থান 
ছিল, যাহারা শক্তির উপাসক ছিল এবং প্রয়োজনমত শক্তি প্রয়োগ 
করিত ; মন্ুযবাপ্রকুতি যতদিন না পরিবন্তিত হইতেছে, সমাজ যতদিন 
ন! উচ্চতম অবস্থায় পৌছাইতেছে, ততদিন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন 
থাকিবে । যতদিন সমাজের শান্তি ও শুঙ্গলার বিপু ঘটাইবার লোক 
থাকিবে, ততদিন তাহাদের দমন করিবার উপায়ও সমাজকে করিতে 
হইবে। দেশে যখন যুদ্ধ অথবা অস্ত ্ প্রভৃতি ব্যাপারে ভুলস্থুল 
হয়, তখন এই শাস্তিবিরোধী দল একত্র হইয়! বিদ্রোহের সষ্টি করে। 
সম্ভবতঃ এ্রটব্রিটেনের সামাজিক গঠনের অপেক্ষাকৃত ন্ুব্যবস্থার 
ফলেই, সম্প্রতি নয় দিন ধরিয়া যে সাধারণ ধর্মঘট হইল উহাতে 
দাঙ্গাহাঙ্গামার মাত্রা তেমন প্রবল হয় নাই । ইহ! সমাজের পক্ষে কম 
প্রশংসার কথ! নহে । 

বৈশ্য অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে দেশের অর্থনৈতিক ভার সত্তর 
তাহাদের কতব্য ছিল ধনলিপ্লা সংযত করিয়া সমাজের প্রতি 
অবহিত হওয়া । ধনসম্পন্তিকে সমাজ-সেবার উপকরণ হিসাবে দেখিতে 
হইত। হিন্দুধর্মের গৌরবের দিনে ধনিক ঠাহার অর্থসম্পদকে 
‘গ্রাস’ বলিয়। মনে করিতেন__তাহার বিনিময়ে সমাজের শিক্ষা. রোগের 
চিকিৎসা, বিশুদ্ধ জল সরবরাহ, সমাজ্জের আমোদপ্রমোদ প্রভ্ভতির 
ব্যবস্থার ভার ছিল তাহার উপর ৷ ছুর্ভাগাক্রমে বর্তমান সময়ে 
জগতের প্রায় সর্বত্র বিক্ার্জনের ভারে লোকে পথ দস্ত, প্রায় ভাঙ্গিয়া 
পড়িতেছে। এই আর্থলিপ্নার দোষে সামাজিক জীবন আজ বিপধ্ত, 
আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্তপ্রায় । অর্থ বর্তমান সময়ে ভোগের সাধনমাত্র 
হইয়া দাড়াইয়াছে, এবং জগতে যে আজ অত্যাধিক হীনতা ও নিষ্ঠুরতা 
দেখিতে পাই তাহার মূলে আছে বিশ্বব্যাপী অর্থগৃপ্ত!। যাহার! 
বলে, ধর্ম ও অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক্‌, ইহাদের পৃথক্‌ রাখাই উচিত, 





ভি 


৪ হিন্দুধৰ্ম (২) 
নতুবা দুইটি বড় জিনিবই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা হিন্দুধর্ম তাহাদের 
মত কোন ক্রমেই অনুমোদন করে না। জীবনকে নিত্য ও 
শাশ্বত আদর্শ হইতে বিষুক্ত করা আমাদের ধর্ম হইতে পারে না) 

সাধারণ শ্রমিক ও কৃষক লইয়া হইল দেশের জনসাধারণ, 
প্রলেটারিয়েট”, নিয়শ্রেণী শুত্র । এই বর্ণগুলি হইল হিন্দুর সমাজ- 
দেহের জীবন্ত অঙ্গ ?_-পাশাপাশি অবস্থান করিয়া, পরস্পরের 
সহযোগিতা করিয়া, ইহারা সমাজের প্রাণধারাকে পুষ্ট রাখিয়াছে। 

কোনও নূতন দল বা সম্প্রদায়কে হিন্দুধর্মের ভিতরে গ্রহণ 
করা হইলে তাহাকে ইহাদের কোনও একটি শ্রেণীর অন্তর্গত 
করিয়া লওয়া হয়। বাহির হইতে বহু জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া 
গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ Indian Antiওuaryর ১৯১১ সনের 
জানুয়ারী সংখ্যায় মিঃ জ্যাক্সন্‌ লিখিয়াছেন, "ভারতবর্ষ কিভাবে 
মধ্য এশিয়ার যাযাবর অধিবাসীদিগকে সভা ও সংযত করিয়াছে, 
যাহার ফলে অসভা তুর্ক জাতির! বীর ও পরাক্রাস্ত্র রাজপুতে 
পরিণত হইয়াছে, তাহার ইতিহাস যে ভারতীয় জানে না, সে 
হতভাগা তাহার দেশের গৌরব ও মহন্বের বিষয় মোটেই, 
অবগত নহে ।” 

জাতিভেদ প্রথা স্পষ্ট করিয়া দেখাঈতেছে, নিষ্ঠুর কঠোর 
প্রতিযোগিতা সামাজিক জীবনের ধর্ম নহে, সমাজ চায় সহযোগিতা 
ও স্থছন্দ বিকাশ। ইহা বাক্তিগত প্ৰতিদ্বন্দিতা বা রেষারেষির 
স্থান নহে। এক জাতিকে অন্যের প্রতিছ্ন্দ্ী হইতে দেওয়া হয় 
না। যে জাতিতে যাহার জন্ম, সেই জাতির রীতিনীতি অনুযায়ী 
সে শিক্ষা পায় ;_তাহার পক্ষে নৃতনভাবে নিজেকে মানাইয়া 
লওয়া বড় কঠিন) মানুষ স্বধর্স পালনের উপযুক্ত স্বভাব লইয়া 

পিল তার: 





ভি 


হিন্দুধৰ্ম (২) 2 
হওয়ারই সম্ভাবনা । আমরা চাহিলেও বিধাতার বিধানে নিদিষ্ট 
জীবনধারা বদলাইবার শক্তি আমাদের নাই, জোর করিয়া প্রকৃতিকে 
তাড়না করিয়া কোনও পথে চালিত করিবার শক্তি মানুষের ইচ্ছার 
নাই। চারিবর্ণ বলিতে মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল, কর্মী, ভাবুক 
এই তিন শ্রেণী, ও যাহাদের মধ্যে ইহার কোনও একটি গুণও 
সম্যক বিকশিত হয় নাই সেই চতুর্থ শ্রেলীকে বুঝায়।” অবশ্য 
এই চারিটি মুখ্য ভাগ-_-একটি গুণ আছে অর্থে, বুঝিতে হইবে 
না যে অন্ত গুণগুলি নাই। ইহাদের মধ্যে বহু ইতরবিশেষ 
আছে, বহু মিশ্রণের ফলে বিস্তর বর্ণসক্ষর ও মিশ্রজাতির উদ্ভব 
হইয়াছে।  ভগবদ্গীতাকারের মতে মান্থষের চরিত্র ও প্রবুক্তি 
অনুযায়ী জাতিভেদের বিধান ।* কর্ম গুণান্থুযায়ী, এবং জীবের স্বভাব 
কেবল অতি ধীরে ধীরে বদলান যাইতে পারে। প্রত্যেকের 
বৈশিষ্টা নির্ণয় করিয়া উঠা শক্ত বলিয়া পরম্পরা ও 
শিক্ষা অন্থসাবে বৃত্তি ঠিক করা হয়। সাধারণতঃ বংশপরস্পরায় 
পৈতৃক বৃত্তিই লোকে অবলম্বন করিত, তবে বাতিক্রমের যথেষ্ট 
স্থান ছিল। একেবারে নিয়শ্রেণীর লোকের কাছেও আমাদের 
অনেক শিখিবার আছে। সকলের মধ্যেই সকল গুণের কিছু 
কিছু থাকে, কেবল মাত্রার ভেদ । ত্রাহ্ধণে ক্ষাত্র বীধ থাকে ; 
প্রাচীন খধির! কুষিকার্য করিতেন, সময়বিশেষে যুদ্ধও করিয়াছেন । 

প্রাচীন জাতিভেদ প্রথায় জাতীয় বৃত্তিকে সমাজ্জসেবার অঙ্গ 
বলিয়া গণ্য করা হইত; প্রত্যেক জাতির প্রাচীন ধারা ও 
আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নিদিষ্ট ছিল; কর্মকে কখনও শুধু গ্রাসাচ্াদনের 
উপায়, স্থৃতরাং হেয়, বলিয়া মনে করা হয় নাই। লোকে 
অনিচ্ছার সঙ্গে বৃত্তি পালন করিত ন!। আপন আপন জাতীয় 

৯. তুলনীয় সদ্গুণো ব্ৰাহ্মণে! বর্ণ? ক্ষত রচ্ছোগুপঃ । 

I তমোগুণ স্তথা বৈশ্বঃ গুণসাম্যান্ত, শৃঙ্জতা ॥ 


* ২১ ৪ ১৭৷১৩,৪১,৪৫-৪৬ । 


2. 














৯৮ হিন্দুধর্ম (২) 
বৃত্তি বা ব্যবসায়ের চরম উৎকর্ষ সাধন প্রত্যেক জ্কাতির ধর্মের 
অঙ্গ ছিল। কর্ম ই ছিল সাধনা, কর্মের ভিতর দিয়াই কর্মীর জীবন 
পূর্ণতা লাভ করিত। গীতার মতে, অনাসক্ত হইয়া কতব্য কর্মের 
আচরণে মানুষের পূর্ণতা । *ধীবর নিয়ত নিজের ভ্রীবন বিপন্ন 
করিয়া গভীর সমুদ্রে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে,_আামাদের আহা 
জোগায়, স্থৃতরাং তাহার কষ্টের দিকে আমাদের মন দেওয়া 
উচিত’, এই বলিয়া! যিনি আমাদের হৃদয়ে ধীবরের জন্যা সহান্ু ্থুতি 
জাগাইয়া তুলিতে চাহেন, তিনি ভুলিয়া যান যে, কর্ম যে করে 
তাহার উপরে কর্মের প্রভাব আছে। সে তো শুধু আমাদের 
স্থখ ও তৃশ্রির জন্য নয়, এই মাছ ধরাতেই যে তাহার আনন্দ, 
তাহার জীবনের সার্থকতা । তাহার এই পরিশ্রমে আমাদের 
স্ুবিধ! হইল বটে, কিন্ত উহ! সেই পরিশ্রমের গৌণ ফল। স্মুখের 
বিষয় জগৎ এমন ভাবে গঠিত যে, এখানে একের কল্যাণে অন্যের 
কল্যাণ,__পরস্পরের ভালমন্দ এক স্থত্রে গঠিত । শিল্পের প্রাণশক্তির 
অভাবে আমাদের আমিক সম্প্রদায়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। 
পুরাকালে স্ত্রধরের হয়তো রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার অপ্রই থাকিত, 
পারিশ্রমিকও কম মিলিত, ন্ুখন্থবিধার উপকরণ 'অপেক্ষারুত 
সামান্থ ছিল, কিন্তু তাহার মনে স্থখ ছিল, কারণ কাজে ছিল 
তাহার অনুরাগ । এখনকার আমিক-_রাষ্্ব্যাপারে যাহার ভোট 
দিবার অধিকার লাভ হইয়াছে - সে হয়তো পূর্বের শিল্পী বা শ্রমিককে 
করুণার দৃষ্টিতে দেখিবে ২ বলিবে, তাহার জীবন ছিল ক্রাতদাসের জীবন, 
কারণ তাহার ভোট দিবার অধিকার ছিল না। কিন্ত সেই শিল্পীর 
কাজের মধোই ছিল তাহার জীবনের প্রকাশ ; মিল্দ্রী, মজুর, কামার, 
বাক্কুমোর, ছুতার, সকল কর্মীকেই কিশোর বয়সে_মনে যখন দাগ 
পড়িবার সময় তখন__তাহার নিজের নিজের পৈতৃক ব্যবসায়ের রহস্য 
ও শিক্ষা দেওয়া হইত, এবং তাহাকে মণুলীরই এক জন করিয়া গ্রহণ 
কর! হইত। রূপস্প্টির আকাঙ্ক্ষা তাহাকে প্রেরণা জোগাইত। 
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ভি 


হিন্দুধর্ম (২) ৯ 
আজকাল সকল কাধেই বিশেষজ্ঞের বাহুলা, সুতরাং শিল্পীর কর্মের 
গৌরব কমিয়া যাইতেছে । বৃত্তির মূলে এখন আছে কেবল অর্থার্জনের 
চেষ্টা। সেই জন্য এই আনন্দবজিত অর্থকরী বৃত্তির প্রয়োজনে 
যতটুকু কাজ, শ্রমিক তাহা কোন মতে শেষ করিয়া সিনেমা! ও নাচগানে 
আনন্দ খুজিতে ব্যস্ত। সামাজিক জীবনের উন্নতির জন্ শ্রমিক 
সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই শ্যায্য, কিন্ত দুর্ভাগ্যবশত: অর্থকেই সকল 
উন্নতি ও সুখের মূলভিন্তি মনে করিবার প্রবৃত্তি আজ লোকের মধ্যে 
ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আজকাল আমর! সামাজিক 
উন্নতি করিবার কথা যখন ভাবি, তখন জড়বাদের দাবি প্রবল হইয়া 
উঠে। যদিও কোন কিছু করিতে গেলেই প্যায্যতঃ কতকট। ন্চ্ছলতা! 
 নিশ্চিন্তত! মানুষের চাই,_-তথাপি আমাদের সকল কমের প্রকৃত 
লক্ষ্য যে মানব প্রকৃতির বিশুদ্ধি সাধন, একথা। ভুলিলে চলিবে না । 

* আজ আমর! সবত্রই দেখিতেছি, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ 
ঘনাইয়। আসিতেছে । মানুষের মধ্যে একট। গভীর সাম্প্রদায়িক 
চেতনার বিকাশ দেখ! দিয়াছে, যাহার মধ্যে আছে পরস্পরে সন্দেহ, 
অবিশ্বাস, দ্বেষ আর ঈর্ষ। ।॥ আজ আমর! সন্তানদিগকে পৈতৃক বৃত্তি 
শিক্ষ। দিতে চাহি না, আমরা চাই যে যাহার! জ্ঞান লাভ করিবে 
তাহাদের কাছে যেন সকল দ্বারই উন্মুক্ত থাকে, যে যাহ! শিখিতে 
পারিবে, তাহাকে সেই বৃত্তিই অবলপ্বন করিতে দেওয়া হউক। 
ইহার মূলে আছে অর্থের কথা; কোনও কোনও কাজে বেশি 
অর্থ উপার্জন হয়; কাজেই সেই কাজগুলি করিবার 
জন্য সকলের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। অনেকটা অর্থনৈতিক সাম্য 
যাহাতে আসিতে পারে তাহার জন্ চেষ্টা করা যে গণতন্ত্রের অত্যন্ত 
স্কায়সঙ্গত অধিকার, এই কথ! লোককে বুঝান হইতেছে; কিন্তু সকল, 
প্রকার বুদ্ধি বা কর্মের বৈশিষ্ট্য ঘুচাইয়া সব সমান করিয়া. 
দিবার ঝৌকও যেন সেইসঙ্গে বাড়িতে দেখ! বাইতেছে। ইহা | 
সম্ভব নয়। জগতে চিরদিনই দুই শ্রেণীর লোক থাকিবে। এক + 
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দল নেতৃত্ব করিবে, পথ দেখাইয়া লইবে, তাহাদের প্রতিভা 
আছে ; অন্ত দল তাহাদিগের অনুসরণ করিবে। বুদ্ধি ও চরিত্রের 
দৃঢ়তা চিরদিনই পূজা পাইবে, গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেও নেতৃত্বের 
আভিজাত্য অনিবার্য । সব মান্য সমান শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ 
করে__একথ সত্য সকলেই কিছু দেশ শাসন করিতে বা 
জমি চাষ করিতে পারে না। লোকের কমগত বৈষম্যকে চাপিয়। 
রাখা অসম্ভব। উন্নতির প্রত্যেক পথ স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছে, কাহারও 
সহিত কাহারও যোগ নাই । যদি এক পথ ধরির। চলিতে চাই 
তবে অবস্থাই অন্য পথ হইতে সরিয়া আসিতে হইবে । মানুষে 
মানুষে যে সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবধান আছে তাহা দূর করিতে হইবে, 
জনসাধারণের চিত্তের অজ্ঞানান্ধকার খুচাইতে হইবে, তাহাদের 
আত্মসন্মান বোধ বাড়াইয়। তুলিতে হইবে, উন্নততর জীবন লাভের জন্য 
সকল রকম সুযোগ সুবিধা করিয়া দিতে হইবে ;__কিস্ত তাই* 
বলিয়া পণ্ডিতে মূর্খে ভেদ থাকিবে না, বা নিপুণ নেতা ও আঙ্ঞাবাহী 
শমিকে পার্থক্য উঠিয়া যাইবে, এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া 
চলা অনুচিত । আধুনিক গণতন্ত্র চায় সকলকে এক পর্যায়ের 
শুধু মানুষ" তৈয়ারি করিতে, কিন্তু সেরূপ মানুষ ভূভারতে 
কোথাও নাই । 
অদূর ভবিষ্বাতে ভারতকে শ্রমতন্ত্রের সমস্যার সন্মুখীন হইতে 
হইবে । কারখানা মানুষকে যন্ত্রের মত করিয়া তোলে ; মজুর পরিশ্রম 
করে যথেষ্ট, কিন্ত তাহার শ্রমের ফলে যে বস্তুটি প্রস্তুত হয় তাহার 
». সঙ্গে মজুরের সম্পর্ক না থাকায় উহার উৎপাদনে তাহার আনন্দ 
থাকে না; কাঙ্জ হয় বটে, কিন্ত কিছু করার আনন্দে তাহার মন 
এ ভরিয়া উঠে না। এই যন্ত্রের নত কাজ যদি যন্ত্রের সাহাযোই 
ই. করা হয় তবে মঙ্গল, কিন্তু যদি সাহ্বকে দিয়া এ কাজ বরাইতে 
তবে যত কম করান হয় অমিকের কল্যাণ 
কাল যত-বেশি যন্ত্রবৎ ও নীরস, 
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অন্থুপাতে প্রচুর অবকাশ দিতে হইবে, এবং দেখিতে হইবে, যাহাতে 
সেই অবকাশে সে তাহার বুদ্ধিকে কাছে লাগাইতে পারে। শ্রমের 
মর্ধাদার জন্য শুধু পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি করিলে হইবে না, 
কল্যাণের উন্নততর আদর্শও তুলিয়া ধরিতে হইবে। শিল্পী বা 
রাষ্ট্রনেতার কাজের অপেক্ষা সাধারণ শ্রমিকের কাজে যাহাতে 
অধিক পারিশ্রমিক থাকে তাহা করিতে হইবে, কারণ শিল্পী বা 
নেতার বেলায় কাজই কাজের পুরস্কার--অর্থে তাহার মূল্য হয় 
না। প্রাচীন ভারতে বাহাদের হাতে ত্রহ্মবিষ্য! রক্ষার ভারম্বরূপ 
শ্রেষ্ঠকার্ধ শ্তস্ত ছিল, ভাহারাই ছিলেন দীনতম ॥ রাষ্ট্রনৈতিক প্রভাব 
বা আথিক সম্বদ্ধি, ব্রাহ্মণের কোনটাই ছিল না। আমার মনে 
হয়, এই ব্যবস্থার মধ্যে খানিকটা শ্যায়বিচারের পরিচয় পাওয়া 
যায় ;_কাঙ্জের চাপে যাহাদের চিত্ত দিন দিন জড় হইয়। আসে, 
এই ব্যবস্থায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখান হইয়াছে । আর, 
ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আধিক সম্পদই মানবজ্জীবনের 
শ্রেষ্ঠ বন্ত নহে। অর্থের পরিমাণে মানুষের উচ্চনীচ বিচার হয় 
ন!। জুয়া খেলায় যাহার! ধনী হইয়াছে, তাহারা কি ধর্মনিষ্ঠ 
শিল্পী হইতে কোনও অংশে শ্রেষ্ঠ? সমাজে কেবল ধনসস্পদের 
খাতির হইলে ধীরে ধীরে মানবচরিত্রের অবনতি অনিবার্য । আবার 
ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, বহু সংখ্যক ব্যক্তি লইয়া যে জাতি 
গঠিত, তাহারা সকলেই কিছু একই কার্ধে, রাজনৈতিক বা সামরিক. 
ব্যাপারে, নেতৃত্ব করিলে চলে না,_বহুবিধি কাধে জাতিকে ব্যাপৃত ॥ 
থাকিতে হইবে, এবং সেই সেই কমের ভেদ অনুসারে মানুষের... 
অভ্যাস ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হইবে ৷ এক শ্রেণী হইতে অন্ত শ্রেণীতে * 
ছুই চারিজন লোকের আস! যাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু তাহাদের $ 
সংখ্যা অধিক হওয়ার কথা নয়। টী 

শতাব্দী পুর্বে আমরা যেমন বলিতাম আজ তেমন 
ভাবে বলিতে পারি না যে, ব্যক্তিগত ( ২030৭ 
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আদশই সমাজ বাবস্থার চরম আদর্শ। আধ্যান্মিক দৃষ্টিতে 
সমাজকে এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে দেখার যে নৈতিক সুবিধা, 
তাহাই আজ মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কোনও 
সম্প্রদায়ের বা জাতির মধো যদি প্রাণশক্তি থাকে, তবে তাহার 
অন্তর্গত বণিক বা শিক্ষক, কৃষক বা তন্তবায়, আইনজীবী বা ধনপতি 
প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীগুলি কেবল আপনাপন আথিক উন্নতি ও স্থযোগ 
স্থবিধার জন্য পরস্পরের প্রতিযোগীরূপে টিকিয়া থাকিতে পারে 
না। এই বিভিন্ন শ্রেণীকে যদি নিজ নিজ অন্তনিহিত শক্তি ও 
সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করিতে হয়, তবে তাহাদের প্রয়োজন হইল 
একতাবোধ,স্থুখে দুঃখে খানিকটা! একচিন্ততা । এই দিক দিয়া 
দেখিলে জাতিভেদ প্রথার পক্ষে অনেক কিছু বলিবার আছে, কারণ 
এ প্রথাও সমাজকে এক অখণ্ড সত্তা হিসাবে দেখে, এবং সমাজের 
সমষ্টিগত উন্নতিকে ব্যক্তিগত অর্থসম্পদ লাভ ও স্ুখ-সুব্ধার উধ্বে 
স্থান দেয়। মানুষের সেবাই ধম $ তাহার অন্যথাচরণই অধর্ম। 
সকলকে সমান করিয়। লওয়া, কাহারও কোন বিশেষত্ব থাকিলে 
তাহ! লুপ্ত করিয়া ফেলা, গণতন্ত্র নয়। মানুষের “আত্মাকে 
একই উদ্দী পরান যায় না। এরূপ চেষ্টা করার নাম__একচ্ছত্র 
প্রভৃত্ব_dictat০r5hi০ | গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হইল, প্রকৃতিদত্ত সদগুণ- 
রাশিকে বিকশিত করিবার অধিকার যে প্রত্যেকের আছে, তাহা 
স্বীকার কর! ৷ ‘সকল প্রকার আদর্শের মধ্যেই বিশেষ কোন একটি 
সত্য আছে, একথা মানিলে সকলকেই ফুটাইয়া! তোলার প্রয়োজনকেও 
স্বীকার করিতে হয়-_ইহাদের কোন একটিকে বিনষ্ট করিলে বিশ্ব- 
বিধানে ফাক থাকিয়া বাইবে। গণতন্ত্রের কাম্য,_মানবমনের 
উদ্ভাবিত সববিধ আদর্শের উন্নতি সাধন ॥ এখানে কাজের ছোট বড় 
নাই, সকল প্রকার কাজই সমাজসেবার পক্ষে সমান দরকার । মানব- 
সমাজ একটি জীবন্ত সন্তা, ইহার বিভিন্ন অঙ্গের কাধ বিচিত্র ও বহুবিধ 
হইলেও তাহাদের মূল ও উদ্দেশ্য এক । এই সমাজদেহের কোন অংশ 
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যদি পরাধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকে, তবে অন্য অংশ প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্বাধীন হইতে পারে না । “সকলে জীবনের দুর্গন পথ নিধিস্সে অতিক্রম 
করুক, সকলে সুখের মুখ দেখুক । সকলে সত্য জ্ঞান লাভ করুক, 
সবত্র সকলের আনন্দলাভ হউক”__এই বাবীতেই গণতন্ত্রের প্রকৃত 
আদর্শের কথা বলা হইয়াছে ।” সম্পদ বা! স্থখের অন্বেষণে জাতিভেদ 
প্রথা গণতন্ত্রবাদ না মানিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক আদর্শ 
বিষয়ে উহা! গণতান্ত্িক,_কেন না উহাতে স্বীকার করা হয় যে 
প্রত্যেকের আত্মার এমন কিছু শক্তি আছে যাহা অনতিক্রমণীয় ও 
যাহার স্তর নিদেশ করা! বায় না ; বাস্তবজীবনে যে যে-স্তরেই থাকুক 
মান্ুষমাত্রেই এক, এবং যাহার মধ্যে যে বিশেষত্ব আছে তাহাকে 
ফুটাইয়। তোলা সমাজের অবশ্য কতব্য। অর্থ নৈতিক বিচারে সমাজ 
একটি যৌথ কারবার-_আমরা প্রত্যেকে প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ ও 
শক্তি অন্থ্যায়ী দান করি; রাষ্্রনৈতিক বিচারে আইনের চক্ষৃতেও 
আমরা সকলে সমান; এই ছুইয়ের ফলে আমরা প্রকৃত আধ্যান্মিক 
স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হই । সমাজ সংগঠন শ্যায়সঙ্গত হঈলে তাহা 
মানুষের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, রাষ্টরনৈতিক সাম্য, এবং অর্থ নৈতিক 
মৈত্রীর উপর প্রাতিষ্টিত হইবে । 

সমাজবিধানে আমরা দেখিতে পাই, এক দল লোক প্রবল হইয়া 
সবদাই অপর দলকে পদানত করিয়া! রাখিয়াছে। মধ্যযুগের সমাজ- 
_বাবস্থায় সামরিক বৃত্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইত। বতমান 
ধনতন্ত্রের যুগে অর্থেরই প্রাধান্ত ॥ কিন্ত হিন্দুর আদর্শে জ্ঞান ও 
সংস্কৃতির আসন সবোচ্চ, অর্থের আসন সবনিম্ে, কারণ আধ্যাত্মিক ও 
সংস্কৃতিমূলক সাধন! স্বতঃই পুর্ণ, তাহাদের অশ্যা উদ্দেশ্য নাই । সেইজন্য 
সমাজসংবিধানে প্রকৃত ব্রাহ্মণের স্থান সবাপেক্ষা! উচ্চে-_যাহার, 
মধ্যে সকল ছন্দের একত্র সমাবেশ_-একদিকে আত্মত্যাগ অর্থাৎ 

> সবস্তরতু দুগাণি সর্বো ভত্রাশি পশ্ততু । 

সপ্ত ঘুদ্ধিম্‌ আপ্রোতু সৰবস্‌ সক নন্দতু ॥ ft ১" 





মি... ভি 


১০২ হিন্দুধৰ্ম (২) 

প্রকৃত স্বাধীনতা, অন্যদিকে চরম আস্মসংযম, অর্থাৎ পূর্ণ সেবাত্রত $ 

একদিকে জগতের প্রতি পরম প্রীতি ও অনুরাগ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত 

উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি । ইউরোপীয় মধ্যযুগের সাহসী ‘নাইট’ 

বা ক্ষত্রিয় বীর ভারতের আদর্শ নহেন, কারণ ক্ষত্রিয় একদেশদশী, 

সমগ্রুকে দেখিবার ব্যাপক দৃষ্টি তাহার নাই । ক্ষত্রিয় সর্বদাই 

কোনও না কোনও প্রতিদ্ধন্থীকে পরাভূত করিতে ব্যগ্র। সত্যঙ্ঞানী 

ব্রাহ্মণ এই ব্যাপক দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাহার কোনও সম্প্রদায় 

নাই। সকল সম্প্রদায়ের তিনি উধ্বে, এবং সকলের কেন্দ্রে থাকিয়া 

তিনি সকলের মধ্যে লীলা অবলোকন করেন । একদলের বিরুদ্ধে গিয়া 

অন্য কোনও দলের সঙ্গে জড়াইয়! পড়িলে তাহার নিজেরই প্রকৃতির 

বিরোধিতা! করা হইত । যুদ্ধ নিরর্থক বলিয়! ত্রাহ্মণ যুদ্ধ হইতে 

বিরত থাকেন না”_ভাহার সংগ্রাম শেষ হইয়াছে বলিয়াই তিনি 

আর যুদ্ধ করেন না। জগতের সঙ্গে তাহার সকল বিরোধের অবসান 
হইয়াছে, তাই তিনি শাস্ত।॥ বুদ্ধ ও যীশুখী্_ উভয়কেই ‘মার’ বা 

সয়তান প্রলুব্ধ করিতে গিয়াছিল । মারকে জয় করিয়া তবে সাহারা 

মোক্ষ লাভ করিয়াছিলেন । মৈত্রী অর্থাৎ সকলের সহিত বন্ধুতা, ইহাই, 
হইল ব্রাহ্মণের প্রধান গুণ * ।--আর আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক 
ধীরে ধীরে না হইলে একদিনে এই মৈত্রী লাভ করিতে পারে না। 
স্থিতগ্রজ্ঞ খবিকেও পূর্বে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে । জীবনপথে বীরের ' 
স্যায় সংগ্রাম করিতে করিতে কার্যকরী বুদ্ধি জন্মে, তাহারই ফলে দিব্য 
শাস্তি ও প্রজ্ঞা লাভ করিবার যোগ্যতা আসে। যুদ্ধক্ষেত্রে আঘাত, 
করার ও প্রতিঘাত সহা করার সাহসকে, বীরের মত মারিতে ও 











হিন্দ (২) ১০৩ 
উচ্চস্তরের হউক, উহা মানবের অস্তরস্থিত আদিম মনোবৃত্তির প্রকাশ । 
আমাদের ভিতরকার পশুভাব যতক্ষণ পর্যন্ত পোষ না মানিবে, ততক্ষণ 
জগতে যুদ্ধ, বিগ্রহ ও যুদ্ধের জন্য সৈশ্াসামন্তর থাকিবেই। মানুষের 
মধ্যে যাহারা! সুসভ্য বলিয়া পরিগণিত, তাহারাও সময়বিশেবে পশুর 
মত ব্যবহার করে। সভ্যতা পাশব মনোবৃন্তডিকে দমন রাখে__কিন্ত এ 
বৃস্তিকে একেবারে দূর করিতে পারিয়াছে কি ? 

জীবনের যে সকল ভীষণ মুহৃতে গভীর অন্যায়ের সন্মুখীন হইয়া! 
মানব-হৃদয় অন্যায় ও অত্যাচার দেখিয়া ক্ষতবিক্ষত হয়__তখন ক্ষত্রিয় 
বলেন, “এরূপ করিতে পাইবে না; এরূপ করিলে আমি তোমাকে 
মারিব।” প্রকৃত ত্রাহ্মণ যিনি, তিনি বলেন, এরূপ করিও না, বরং 
“আমার প্রাণ গ্রহণ কর ।” মানুষ যতই উধের্ব উঠে, তাহার অধিকার- 
বোধ ততই হাস পায় ও কত ব্যের গণ্ডী বাড়িয়া বায়। 

ভাবুক অবশ্য চায়, তাহার আদর্শ সবতোভাবে সফল হউক ও 
অবিলন্দে সিদ্ধ হউক-_কিন্তু হিন্দুধর্ম ক্রনিক রূপাস্তরের উপর জোর 
দেয়, দ্রুত বা আকস্মিক পরিবত নে তাহার বিশ্বাস নাই, প্রকৃতির নিয়ম 
ও সামার কথ! সে হিসাবে রাখে । কঠোর বাস্তবের কথা ভুলিয়া 
আদৰ্শবাদী পদে পদে মানুষের অপূর্ণতা দেখিয়া আঘাত পায়, 
উন্নতির পথে বিলম্ব দেখিয়। শ্ষুক্ধ ও বিচলিত হয়; সকলকে 
আপনার মত আদর্শে উৎসাহী বলিয়া মনে করে, ন্বর্ণযুগ প্রবতনের 
সহজ পস্থার স্বপ্ন দেখে এবং এইভাবে বিদ্রোহীর সংখ্যাই পুষ্ট 
করে। রাষ্ট্র তখন তাহাকে সমাজের উৎপাত বলিয়া মনে করে । 
বাধাবিস্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সে সমাজে অরাজকতার পথ 
খুলিয়া দেয় । উধ্বে সুদূর আকাশে দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া, মাটির পৃথিবীর 
সঙ্গে তাল রাখিয়া চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। উচ্চ নীচ, জ্ঞানী 
অজ্ঞান, সকলেই আমরা মাঙ্গব_এই সাধারণ মানব-প্রকৃতির 
মধ্য দিয়াই আদর্শকে লাভ করিতে হইবে । বদি: জগত শুধু জ্ঞানী 


মি সহজ 


ভি 


৯০৪ হিন্দুধৰ্ম (২) 
হইয়া যাইত__কিন্ত তাহা তো নয় । মানুষ জ্ঞানের সোপানে উঠিতে 
প্রয়াস পাইতেছে, এবং লোক বুঝিয়! তাহার গতির ইতরবিশেষ আছে, 
সেই জন্যই জীবনসমস্ঠার এই অবস্থা । আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের শক্তি যাহাদের মধ্যে জাগিয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
দ্বিজাতি এই তিন বর্ণ, এবং যাহাদের মধ্যে তাহ! জাগে নাই- হিন্দু, 
শান্রকারের! এই দুইটি ভাগ করিয়াছেন । বিভিন্ন জাতি আত্মোপলন্ধির 
পথে বিভিন্ন স্তরের লোককেই নিদেশি করে। যতই হীন বা ক্ষুদ্র 
হউক, মানুষ সাধনার বলে, আজ্জ হউক, কাল হউক, বিবর্তনের 
সাধারণ ক্রিয়ার ফলে, উন্নতির চরম সীমায় পৌছিতে, কালের সকল 
প্রকার বিকারের উধ্দে উঠিতে, পারে। কাল নিরবধি, বিশ্ব বিপুল । 
সকলেই যথাশক্তি উধ্বে উঠিতে পারে ৮_চাই কেবল উন্নতির 
আকাতক্ষ। | 
কালক্রমে বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদবুদ্ধি আসিয়া পড়িল, 
এবং কতকগুলি কাজের স্থবিধা-অস্থৃবিধা হইতে হীনত! বোধ আসিয়া 
জুটিল। এই উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ যখনই মাম্ষের সাম্য ও 
- আধ্যাত্মিক পদবীকে অন্দীকার করিয়াছে, তখনই তাহার প্রতিবাদ 
হইয়াছে । যে আভিজাত্য অস্তঃসারহীন, তাহ! চিরদিনই নিন্দিত 
হইয়াছে। একজন যোদ্ধা, আর শিল্পকার্ষে নিযুক্ত একজন শ্রমিক, 
সভ্যতার কষ্টিপাথরে উভয়ের একই মূল্য । শোনা যায়, মানবজাতির 
আদিতে কোন শ্রেশীগত বা জাতিগত বৈষম্য ছিল না, কেন না সকলেই, 
সেই এক পরম পুরুবের স্থষ্টি ৷”? শ্রুতির মতে শৃদ্র, বীবর, জুয়াড়ী 
সকলেই ঈশ্বরের ।* ভাগবত বলে, যেমন ঈশ্বর এক, € 
সহ বলেন, প্রথমে জৈব জন্মে 












হিন্দুধৰ্ম (২) ১৮৫ 


চরিত্র থাকিলে চণ্ডালও ব্রাহ্মণ ।"» ব্রাহ্মণদের পুজিত বহু সবি 
আছেন যাহারা বণসঙ্কর। বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভজাত, ব্যাসজননী ধীবর- 
কন্যা, পরাশরের মাতা ছিলেন চণ্ডালছ্রহিত1।* শীলই প্রকৃত বন্ধ, 
কুল নয়। পূৰ্ণতা বা মোক্ষ প্রাপ্তির কথ! ধরিতে গেলে উচ্চবর্ণ নীচ- 
বর্ণে ভেদ নাই ; উভয়ের পক্ষেই সমান উধ্বে উঠা সম্ভব। ভগবদ্‌- 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “অস্তাজ, ক্্রী, শৃদ্র_যে কেহ আমার শরণ 
লইবে সকলেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ।”* অস্ত্যাজ যদি ভক্ত হয় 
তবে ভগবানের নামের গুণে সে পরমপদ লাভের অধিকারী ; আর 
স্ত্রীলোক, শুক্র ও পতিত ত্রাহ্মপগণ তন্ত্রের সাহায্যে তাহা পাইতে 
পারে ।”" মোক্ষ পাইবার আকাজক্ষা! ধনীদরিদ্র সবলছুবল নিধিশেষে 
সকলের মনেই সমভাবে বিদ্ধামান। প্রেম কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের 
একচেটিয়! সম্পত্তি নয়__ধর্মের ভাবনা বাজ্জারের পণ্য নয় । ধর্ম, প্রেম 
ইহাদের সম্বন্ধে সাজের কুত্রিম ভেদাভেদ খাটে না । 

মোক্ষ পাইবার অধিকার সকলেরই আছে, মান্থষ আপনার 
সম্প্রদায় বা বংশের এতিহা অনুসরণ করিয়া মোক্ষসাধনার বিভিন্ন পথ 
অবলপ্ধন করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বা এই তিন উচ্চ বর্গ বৈদিক 
যাগযজ্জের অন্ষ্ঠান দ্বারা! মোক্ষলাভের অধিকারী $ শৃঙ্ছের এই 
অধিকার নাই। উপনয়ন বা দীক্ষা, এবং বেদপাঠ শৃত্রের পক্ষে নিষিদ্ধ 
ছিল। সমাজপতিদের হয়তো ভয় ছিল যে শিক্ষা পাইলে উহাদের 
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২ গণিকাগর্ডসম্তৃতো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ। 
তপসা ব্ৰাহ্মণো ছ্রাতঃ সংস্কারন্তর কারণম্‌ ॥ 
জাতো ব্যাসস্ত কৈবত্যাঃ স্বপাক্যান্ত পরাশরঃ । 
বহুবোহস্তেপি বিপ্রন্থং প্রাপ্তা যে পূবম্‌ অন্বিজাঃ ॥ 

৯৩২ 

*  অন্তাঙ্গাপি যে ভক্ত! নামজ্ঞানাধিকারিণঃ ॥ 
স্্রীশৃজলক্ষবন্ধ,নাং তঙ্রজ্ঞানাধিকারিতা ॥ 

O. ৮৮4 
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মাথা বিগ.ড্রাইয়া যাইবে, উহাদের দিয়া আর কাজ পাওয়া যাইবে না। 
বেদাধায়নে ও বৈদিক অনুষ্ঠানে অধিকার না থাকিলেও মোক্ষজ্ঞান 
লাভ কর! যাইতে পারে । শক্ষরের মতে স্থৃত ও বিদুরের মত শৃদ্রগণ 
পূর্বজন্মের স্ুকুতির বলে পরম জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন ।» রামায়ণ 
মহাভারত ও পুরাণ পাঠ করিলে,_জপ, উপবাস এবং পূজা! করিলে__ 
পরত্রহ্মকে লাভ করা যায়। মোক্ষলাভের অধিকারী পুরুবমাত্রেই । 
(পুরুষমাত্রসন্তন্ষিভিঃ ) ।* 

ভারতের ইতিহাসের সুচনার সময় হইতেই আমাদের মধ্যে 
সামোর জন্য সংগ্রাম দেখা যায়। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিবাদ হইতে 
ইহার পরিচয় পাই ৮একজন ধমনিষ্ঠ, প্রাচীনপন্থীদের অগ্রণী, 
প্রগতির বিরোধী, অন্যজন ব্দাধীনতা ও সামোর দূত, নৃতন পন্ধীদের 
নেতা । রক্ষণশীল বশিষ্ঠ চাহিয়া ছিলেন বৈদিক ধর্ম শুধু আধদেরই ধর্ম 
থাকিবে,__আর বিশ্বামিত্র চাহিয়াছিলেন, উহাকে সার্বজনীন ধর্ম 
করিতে । উপনিবদের অভিযান ( movement ) মর্মতঃ গণ- 
তান্ত্রিকতার বিস্তার । সকলেই জানেন, বৌদ্ধধর্ম সকলপ্রকার উচ্চ- 
নীচ জ্ঞানের বিরোধী । শঙ্করের ধর্ম মূলতঃ জনগণের ধর্ম। রামান্জ, 
শূ্র ও পঞ্চম জাতির লোককে “আলোয়ার' বলিয়া সম্মান করিয়া 
গিয়াছেন। 

অবশ্য বেদের সংস্কতি ও সাধনার অন্বপ্রেরণায় যাহার! বধিত 
হইতেছিল তাহাদের জন্যই বৈদিক অনুশাসন ।॥ ইহার একটি বিশিষ্ট 
রূপ ছিল, এবং সেই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য প্রচলিত সংস্কৃতির ধার! হইতে 
এতই পৃথক্‌ যে ভেদ অনিবার্য হইয়া উঠিল । তবে প্রত্যেকেরই নিজ, 
নিজ রীতি অনুযায়ী চলিবার স্বাধীনতা! ছিল, যেন বাহিরের প্রভাবে 
আদর্শ বা লক্ষ্য আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট হইয়া! না পড়ে। কিন্ত অল্পদিনের 
মধ্যে দেখা! গেল যে, এই সকল বৈচিত্য ও বৈশিষ্ট্য হইতে উচ্চ নীচ, 

৮. ্ঙ্গস্থত্মের শক্ষরভান্মা ( ১৩৮ ) রকি 
এ ভ্রু এগ 
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ছোট বড় ভাবের উদ্ভব হইয়াছে । সমাজের উন্নতি ও বিকাশের জন্য 
(লোকানাং তু বিরদ্ধার্থন্‌) * বর্ণভেদের স্বষ্টি হইয়াছিল, কিন্ত 
সমাজের কল্যাণের জন্যই আজ আবার সম্প্রদায়বিশেষের একচেটিয়া 
দাবি বা বর্ণ বৈবম্য দূর করিবার চরম প্রয়োজনের দিন আসিয়াছে । 
সাধারণের মধ্যে সামাবিস্তার হইলে আদর্শগত উদারতাও আসিবে । 
সত্যঘুগে কেবল ত্রাহ্মণ তপস্যা করিতেন ; ত্রেতায় ত্রাক্মণের সঙ্গে 
ক্ষত্রিয়ের সেই অধিকার জন্মিল, দ্বাপরে ব্রিবর্ণের,_আর এই কলিযুগে 
চারিবর্ণেরই সে অধিকার । এক কথায় বলিতে গেলে বর্তমান যুগে 
জাতিবর্ণ পুরুষনারী নিবিশেবে সকলকেই শান্দে সমান অধিকার 
দেওয়া কতব্য। 

প্রসঙ্গ শেষ হইয়া আসিল। আমরা দেখিতেছি খে হিন্দুর! ভিন্ন 
ভিন্ন নাম দিলেও সেই এক পরমাস্মাকেই ন্বীকার করিয়াছেন । 
হিন্দুর সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদ থাকিলেও সমাজ কিন্তু এক ও 
অখণ্ড । বিশাল হিন্দুজাতি--ইহার মধ্যে কত শ্রেণী ও সম্প্রদায়, 
কিন্ত সকলেই সেই এক ভাব্বন্ধনে আবদ্ধ। কত প্রকারের বিবাহ এই. 
সমাজে প্রচলিত, কিন্ত সকলেরই আদর্শ এক । বাহিরের বিস্তর শাখ|- 
প্রশাখার মূলে রহিয়াছে একটি সন্কল্প। প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূৰে 
হিন্দুধর্মের মূল কথাটি কি, এবং ধম ও সমাজের বহুবিধ সমস্ঠার 
সমাধানে তাহার প্রয়োগ কি ভাবে সম্ভব, এ বিষয়ে একবার সংক্ষেপে 
পুনরালোচনা করিলে বোধ হয় মন্দ হইবে ন!। 

এই যে নিত্য প্রবহমান জগত-_ইহাই সব নয়। এই জগৎকে 
নিয়মের অধীন ও নিরস্তর উন্নতির অভিমুখে ধাবমান দেখিয়া স্পষ্টই 
মনে হয়, ইহা এমন এক আধ্যাস্মিক সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোন 
বিশেষ পদার্থ বা পদার্থচয়ে ইহার ক্ষয় হয় না। ঈশ্বর এই বিশ্বে 
আছেন, কিন্তু তিনিই এই বিশ্ব নহেন। বিবর্তনশীল এই জগতের 
কোন বিশেষ অধ্যায়ে তাহার স্থজনী শক্তি সীমাবদ্ধ নহে। প্রাণস্থষ্টি 





৯. মঙ্ণুলংহিত! ১৩২, 
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অথবা! চেতনার সঞ্চারই তাহার একমাত্র কার্য নহে,__তিনি নিরস্তর 
ক্রিয়া করিতেছেন। প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যে কোনও "দ্বন্দ 
নাই) প্রকৃতির মধ্য হইতেই আত্মার বিকাশ, আবার এই প্রকৃতিতেই 
তাহার মূল । এই দৃশ্যমান, বিচিত্র, অনন্ত ও নশ্বর জগতের যাহ! কিছু 
সবই সেই অদৃশ্য, শাশ্বত পরমাস্মার দ্বারা! পরিপুষ্ট এবং চালিত ;_ 
জীবনকে এই ভাবে দেখাই হইল হিন্দুর দর্শন । 
ভুল, ভ্রান্তি, পাপ. অনাচার, ইহারাই শেষ কথ! নয়। ভালোকে 
_ পাইবার জন্থা যে সাধনা করিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্মাই মন্দ 
আছে ; স্বন্দরের পথেই আছে অন্থুন্দর। ভুল ভ্রান্তি কেবল সেই 
সত্যন্থন্দরের দিকে চলিবার পথে স্থানবিশেষ ; সাধককে এ সকলই 
অতিক্রম করিতে হইবে। কোনও মতই সম্পুর্ণ ভ্রান্ত নয়; 
কোনও মানুষই এত খারাপ নয় যে তাহার জন্য চিরকাল চরমশাস্তির 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটিও মানবাস্মা যদি সেই পরম পরিণতির 
লক্ষ্যে না পৌছায়, তবে সেই পরিমাণে সমস্ত জগংই ব্ার্থ। জগতে 
কোন ছইটি আত্মা সম্পূর্ণ একপ্রকারেবু,নয়__সকলেরই সত্তা ভিন্ন । 
সেইজন্য পাপের নিয়স্তরে যে গিয়াছে তাহার আত্মাও যদি বিনষ্ট হয় 
তাহাতে জগৎবিধালে একটা শূন্যতার স্থপ্টি হইবে । নরক বলিয়া কিছু 
নাই__থাকিলে প্রমাণ হইত যে এমন স্থান আছে যেখানে ঈশ্বর 
বিরাজ করেন না, এমন পাপ আছে যাহা সাহার অসীম প্রেমের ও 
ক্ষমার অযোগ্য । ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের কথ! যদি নিতান্ত অলীক না 
ব্রত বিছ যতক্ষণ 
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অবশেষে এক ঈশ্বরকেই জগতের ও মানবজীবনের কেন্দ্র বলিয়া 
মানুষের প্রতীতি জন্সিয়াছে। আমার বাগানের গাছগুলি ঈশ্বরের 
লাগানো, আর প্রতিবেশীর বাগানের গাছগ্চলি আগাছা, গাছ নয়, 
সয়তানের স্বষ্টি, সুতরাং যে কোনও উপায়ে উহাদের উচ্ছেদ সাধন 
করিতে হইবে_ হিন্দুধর্ম এই প্রকার দ্বৈতভাব বর্জন করিয়াছে। যাহা 
সর্বাপেক্ষা ভাল তাহা, যাহা কিছু ভালো! তাহারই বিরোধী নহে ॥ 
হিন্দু এই নীতি অনুসারে সকল মতবিশ্বাস গ্রহণ করিয়া তাহা 
উন্নততর স্তরে লইয়! যায় । অত্যাচার উৎলীড়ন বা আঞ্চনে পোড়াইয়া 
বা লাঠিবাজি করিয়া, বলপ্রয়োগের দ্বারা ভুল সংশোধন করা যায় না; 
ভুল সংশোধনের উপায় হইল শান্তভাবে আলোক বিকিরণ। 

কেহ বা ধর্ানুষ্ঠানে জীবন্ত ঈশ্বরকে সন্মুখে দেখিতে চায়, কেহ 
পরম সত্যকে জানিবার প্রয়াসেই আনন্দে বিভোর ; কেহ শান্তি পায় 
কর্মে, আবার কর্মের অবসানই কাহারও কাম্য । হিন্দুধর্মে এই 
সকলের জন্যই বিধান আছে। বিভিন্ন উপচারে যেমন বন্ধ উপাসক 
একই দেবতার পূজা করে, উদার ধর্মও বিভিন্ন পন্থায় সেই এক পরম 
লক্ষ্যের অভিমুখে সকলকে চালিত করে । নিজের বিশেষ পথটিকেই 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়। যেন আমর! মনে না করি। ত্রহ্মচারী, গৃহী, 
সন্ন্যাসী সকলেই মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। সকলের সাধন-প্রণালী 
এক হইবে, এরূপ উৎকট ধারণ! ভস্ত । সন্নযাসীর পবিত্রতা, সাধ্বী 
পতিব্রতা নারীর সতীত্ব, শিশুর সরলত!--তৌল করিলে ইহাদের 
একটিও অপর কোনটির অপেক্ষা ওজনে বেশি নহে । আদর্শ হিসাবে 
প্রত্যেকেই দিবাভাবে অনুপ্রাণিত। “যাহা কিছু মহৎ, স্থন্দর, 
কল্যাণকর, শক্তিবাঞ্জক, জানিও, তাহা সকলই আমার তেজের অংশ 
হইতে সম্ভূত ৷” ১ 
কর্মবাদে বলে বে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন এই এক জীবনেই 
সীমাবদ্ধ নহে, ইহ! পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে । যাত্রা শেষ 
». ভগবদ্গীতা ১৯1৪১ 
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হইবার পূর্ব পর্যন্ত নৃতন নূতন স্বযোগসম্ভাবন। আমাদের মিলিবে। 
পূব জন্মের কর্ম দিয়া পরজন্মের রূপ স্থির হয়। এই ক্রমিক 
বিবতনের পথে ন্বর্গ ও নরক বিশেষ বিশেষ স্তরমাত্র ২ ন্বর্গনরক 
বাক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার বহিস্থত কোনও স্থান নহে । পরিমাজনা 
দ্বারাই বিশুদ্ধি লাভ সম্ভবে। পাপের পরিণাম ক্রেশভোগ । মানুষের 
আদিম প্রকৃতিতে রহিয়াছে পাপ, আর ভগবান আসিয়! দাড়াইয়াছেন 
বলিয়া পুণোর আস্তিহ আছে, এরূপ. মনে করার প্রয়োজন নাই। 
জীবনের যে অবস্থায় আমরা আসিয়া পড়িয়াছি, সেই অবস্থায় আমরা 
আপন আপন কর্তব্য করিয়া যাইব ৷ বৃত্তিনিবাচনে আধিকারশেরই 
স্বাধীনতা থাকে ন৷। কুলশীল, রূপগুণ, যাহ! পাইয়াছি তাহার শ্রেষ্ঠ 
উপযোগেই ব্বাধীনত!|। সদ্ধাবহার করিলে সকল শক্তি, সকল বৃত্তি 
মানুষকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে পৌছাইয়। দিবে । 

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক মিলন স্থাপন 
করিবার এবং সহানুভূতি জ্ঞাগাইবার পক্ষে একপত্নীক বিবাহই আদর্শ 
বিবাহ বলিয়া! বিবেচিত হইয়াছে ; কিন্ত জীবনের আদর্শ, শিক্ষা! দীক্ষা 
সংস্কার ইত্যাদি চিন্তা করিয়! অন্যরূপ বিবাহের বিধানও দেওয়া 
হইয়াছে। বিবাহ স্মুখের হয় অশেষ ধৈর্যগুণে, বহু সাধনার ফলে 5 
স্বভাবের অমিল থাকিলেই যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ সঙ্গত হয়, তবে তো! 
আমাদের অনেকের ভাগ্যেই তাহা ঘটিবে। নারীর কর্ম আর পুরুষের 
কর্মে ভেদ করা হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া! নারীকে কোথাও হেয় মনে 
করাও হয় নাই। 


_ জাতিভেদ প্রথায় অনেক অমঙ্গলের উদ্ভব হইয়াছে সত্য, কিন্তু 


উহার মধ্যে কতগুলি উৎকৃষ্ট নীতির মূল নিহিত আছে । যাহাদিগকে 
আমরা নিয়স্তরের ( Prim৷i₹i৮০ ) লোক বলিয়া মনে করি, তাহাদের 
প্রতি আমাদের আচরণ সহান্মভত্িপূর্ণ হয়! উচিত। অনুন্নত সম্প্রদায়ের 
মধ্যে যে সকল প্রাণবন্ত মনোবুন্তির প্রমাণ পাওয়া যায়, উন্নততর সমাজ 


সে সকলের প্রতি অর্ধ দেখাইবে, তাহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিবে 3 
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দেখিবে, যাহাতে উহার! নষ্ট না হর ॥ সমাজদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসংখ্য, 
মাঙ্ুযের কাজ নানাবিধ, তাহার অর্থও বিচিত্র; কিন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত 
তাহার! পরম লক্ষ্য সাধনে প্রবৃত্ত, ততক্ষণ সকলেরই মূল্য আছে। 
প্রত্যেক ধারার বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, সেই বিশিষ্ট প্রকৃতির অন্থব্তান 
কর! কতব্য। একই লোক একাধারে শ্রেষ্ঠ যোগী, বিশিষ্ট শিল্পী, 
জ্ঞানী দার্শনিক হইতে পারেন না। এক বিশিষ্ট সাধনায় আত্মনিয়োগ 
করিলে অন্য সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। সাধক তাহার 
কমের মধ্য দিয়া তাহার অস্তনিহিত শক্তির সন্ধান পাইবেন, 
এবং 'বিশ্বহিতায়' সেই শক্তির প্রয়োগ করিবেন। কমকুশলতা! 
ও জনসেবা--সকল কমেরই এই দুইটি দিক আছে। আমাদের 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গ্রীতি ও এক্যের বন্ধন নাই, বতমানযুগে আমাদের 
জশীসভ্বর্ষের ইহাই কারণ। 

হিন্দুধমের মূলনীতির কয়েকটি বল! হইল ৷ হিন্দুধর্ম যে আজও 
বাচিয়। আছে তাহা ইহাদেরই জন্য । কিন্ত কতটুকু বাচিয়া আছে ? 
মুখর ঝর্ণার মত একদিন যেখানে প্রাশের গতি উৎসারিত ছিল, আজ 
সেখানে আছে শুধু অবসাদ । আমর! আজ ভবিষ্যতের আশায় স্রোতে 
গা! ভাসাইয়া চলিয়াছি__আমাদের পথ চলা আজ বন্ধ, ভবিশ্বাতে কি 
হইবে তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা আছি। আমাদের মধ্যে আজ 
প্রাণের সাড়া নাই-_নাধ্যাত্মিক অবসাদ এবং জড়তা আমাদিগকে 
ঘিরিয়া ধরিয়াছে। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়া আমর! প্রাণের 
ধমকে ভুলিয়! গিয়াছিলাম । হিন্দুসভ্যতার গৌরবের দিনে সমাজ 
ছিল জীবন্ত-_হিন্দুর! সমুদ্র পার হইয়াছে, দূর দূরাস্তে উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়াছে, জগৎকে শিক্ষা দিয়াছে, জগতের নিকট হইতে 
আপনার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছে,_দিয়াছে ও লইয়াছে। শিল্প- 
বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য কোন বিষয়েই ভারত জগতের উন্নতিশীল কোন 
জাতির পশ্চাতে পড়িয়া থাকে নাই। আর আজ, আজ আমর! যেন 
আপনাকেই ভয় করি ;__তাই যেন আত্মরক্ষার জন্য ধর্মের খোলসটাকে 
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শুধু আকড়াইয়া পড়িয়া আছি। এই যে বহিরাবরণ দিয়া 
জীবনকে বাচাইয়া চলিতে চাই ইহার জন্যা বিকাশ ও বিস্তৃতির 
পথ রুদ্ধ। গাছকে বাচাইতে হইলে ভিতরের অংশের মত তাহার 
বাহিরের বাকলটিও সজীব থাকা আবশ্যক । ভিতরের তাগিদে 
ইহাকেও বাড়িতে হইবে, ইহা যেন গাছটির বুদ্ধির পথে বাধা 
হইয়া না দাড়ায় । মানবের সভ্যতাবিকাশের এক স্তরে যে প্রতিষ্ঠানটি 
ছিল_হিতকর ও উপযোগী, তাহাই হয়তো পরবর্তী স্তরে অনুপযোগী 
এমন কি আশঙ্কাজনক হইয়! দাড়ায়। প্রাচীন হিন্দুধর্মে মত ও 
আচার, রুচি ও নীতি, রাষ্ট্র ও সমাজবিধান__ইহাদের পরস্পর 
সামগ্রস্থা সন্বন্ধে যে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল,_-“বরাবর এরূপ চলিয়া 
আসিতেছে”, রক্ষণশীলতার এই উক্তি তাহ! অন্দীকার করে । পৌরাণিক 
কালের সমুদ্র শুকাইয়া যাইবার পর হইতে ভারতে আর কোন 
পরিবর্তন হয় নাই, যুগের পর যুগ ধরিয়া অগণিত কাল এখানে নিশ্চল 
হইয়! রহিয়াছে,_এই সকল ধারণ! নিতান্তই ভ্রান্ত। অতীতের সঙ্গে 
যোগ অবিচ্ছিন্ন থাকিলেও, হিন্দ্রসমাজ সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হইয়াছে। 


অধ্যান্মজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক অন্ুষ্ঠান-মূলক ধর্মের 


বিলোপ ঘটিল, এবং এই অধ্যাত্মজ্ঞানচর্চার ফল হইল উপনিষদ্‌। ধর্ম 
যখন শুক বিচারবিতর্কে পর্যবসিত হইল, যুক্তি ও বিচারের উত্তাপে 
যখন ধর্মের শান্ত; স্বাধীন ভাবটি স্তিমিত হইয়া পড়িল, তখন বৃদ্ধদেবের 
“ধর্ম নিমল সত্যের পথে, মহান্‌ নৈতিক জীবনের পথে চলিতে মানুষকে 
আহ্বান করিল। প্রায় একই সময়ে, যখন শান্্রচর্চা ও বৃথা পাণ্ডিত্য 
ধমকে অমানুষিক বিধিবিধানে পরিণত করিল, ও ফলে যাহারা 
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বৈষ্ণব সাৰুগণ, শঙ্কর ও রামান্জের শ্যায় পণ্ডিতগণ, জনসাধারণকে 
জীবন্ত ভগবানের পুক্তায় আহ্বান করিলেন । নপব ও চৈতন্য, বাসব 
ও রামানন্দ, কবীর ও নানক, ইহাদের প্রভাব বড় সামান্য নহে । 
বিশ্বাস বা আচরণ, কোনও দিকেই হিন্দুধম ও হিন্দুসমাজ কখনও স্থির, 
পরিবর্তনশীল, নিশ্চল হইয়া থাকে নাই, হিন্দু ধর্ম ও সমাজ 
প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান, ইহার কোথাও পূর্ণচ্ছেদ নাই ; ইহার এঁতিহা 
নিত্য বধ নশীল, স্থির অভিব্যক্কিমাত্র নহে ; ইহ! সক্রিয়, _ব্থাখু বা জড় 
নহে। চিন্তার জগতে বা! ইতিহাসে ভবিষ্যতে যে কোনও সমস্যা ই 
আস্মুক, হিন্দুধর্ম তাহার সমাধান করিতে পারিবে--অতীতে তাহার 
নিদর্শন রহিয়াছে । 
বহু শতাব্দীর নিক্কিয়তার পর আজ্ঞ আমাদের মধ্যে স্থষ্টির প্রেরণা 
আসিয়াছে । আমাদের প্রাচীন ধর্মকে আজ আমরা নূতন দৃষ্টিতে 
দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা অনুভব করিতেছি যে সমাজে 
আজ ভাঙ্গন ধরিয়াছে, বহু মর! জালজগ্জাল আজ দূর করিয়া ফেলিতে 
হইবে। নেতারা আজ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্মের মূল 
নীতিকে ত্যাগ করার প্রয়োজন নাই__ প্রয়োজন হইয়াছে উহাকে 
বিশেষভাবে যুগোপযোগী করিয়া বলিবার। আর, ইহা নৃতন 
নয়__হিন্দুধর্মের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত আছে, বহুবার এই ভাঙ্গাগড়া 
চলিয়াছে। বস্তুতঃ এই পুনর্গঠনের কাজ স্মুরু হইয়া গিয়াছে । মূল 
যখন মৃত্তিকার গৃঢ়তলে থাকে, তখন বিকাশ বা উন্নতি হয় ধীরে ধীরে; 
কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধকারে ক্ষুদ্র দীপটি স্বালাইয়। রাখে, সমগ্র 
_ আকাশ যে আলোকরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহারও 
₹ কৃতিত্ব । টি 
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